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৫1৪ স্রকেশভক তলা 
কলিকাভা-৭০০০০৯ 


প্রকাশক £ 
প্রীন্ধকুমার ব্যানাজঁ 
ব্তানার্জা পাবলিশাজ- 
৫/১-এ কলেজ বো 
কনিকা তা-২০০৩০৯ 


প্রথম গ্রকাশ £ আগস্ট, ১৯৫৫ 


মুদ্রাকর 2 

জীধনঞয় দে 

বামকুক্, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
৪৪ সীত্ভাব্বাম ঘোষ স্ট্রীট 
কর্িকাতা৭০০০০৯ 


ভামিকা 


কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাতে দর্শন (অনার্স) 
পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়' হয়েছে । তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভারতীয় 
দর্শন ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) অনার্স ছাত্রছাজীদের উপযোগী করে ইতিপূর্বে 
পরিমার্জন করা হয়েছে । বেদ ও উপনিষদের দর্শন অনার্স ছাজ্জছাজীদের 
পাঠা-স্চীর অন্ততভূক্ত। এই অংশটি ভারতীয় দর্শন__তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা 
হল। এই অংশের আলোচনা ৭ সরল, সহজ ও সমালোচনাযুলক করা হয়েছে। 
স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্টে লিখিত হলেও, সাধারণ পাঠকও এই অংশ পাঠে 
উপরুত হুবেন। বিষয়বস্তর আলোচনার জন্য যে-সব পুস্তকের সাহাষ্য গ্রহণ 
কর! হয়েছে ত1 প্রতিটি অধায়ের শেষে উল্লিখিত হয়েছে । এ ছাড়া প্রয়োজনীয় 
গুশ্ন গুলিও প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সন্পিবিষ্ করা হয়েছে । 


যাদের জন্ত গ্রন্থখানি রচন। করা হল তারা! উপরুত হলে আমার শ্রম সার্থক 
হল মনে করব। হেতমপুর রুষ্ণচন্দ্র কলেজের সংস্কত বিভাগের অধ্যাপক 
শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ মহাশয় কোন কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় 
আমায় সাহায্য করেছেন। এজন্ত তাঁকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই । ব্যানাঙ্শ 
পাবলিশার্সের ব্বতাধিকারী শ্রীকুর্ষকূমার ব্যানাজা এই পুস্তক প্রকাশ করে এবং 
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-_-৯. পুস্তকখানি মুদ্রণ্র দায়িত্ব গ্রহণ করে 
আমায় কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন | ইতি-_ 


চা | প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত 


১১ই আগষ্ট, ১৯৭৫ 


সূচীপত্র 
প্রথম অবন্যাস্ 
বেদের দর্শন 


১। বেদের প্রাচীনতা__পৃঃ ৩ হ ২। বেদের শ্রেণীবিভাগ__প্ঃ ৬ £ 
৩। চতুর্বেদের বিশদ-বিবরণ--পুঃ ১২: ৪ | বৈর্দিক-মন্্রের মর্ম-পূঃ ২১ 
«৫ ( বেদের পরম লক্ষা__পৃঃ ২৪ £ ৬। বৈদিক দেবতা-_-পৃঃ ২৬ £ ৭ বন্ত 
ঈশ্বরবাদ, একাতিদেববাদ বা “এক পরম সত্ভায় বন দেবতার মিলন” ও একেশ্বর- 
বাদ__পৃঃ ৪০ £ ৮। একেশ্বরবাদ বনাম অন্বৈতবাদ-_পৃঃ ৪৪ £ ৯| টি হত্ব__ 
পূ: ৪৭ 5 ১*। আত্মা_-পৃঃ ৫১ ₹ ১১। ব্রদ্দ-_পূঃ ৫৩: ১২। নীতিতত্ব__ 
পৃঃ ৫৪ £ ১৩। উপসংহার-__পৃঃ ৫৮। 


ভ্বিভীয় অধ্যায় 
উপনিষদের দর্শন 


১। অমিক1__পুঃ ৬১ £২। উপনিষদের শিক্ষা পৃঃ ৬৩ £ ৩। উপনিষদের 
অর্থ_-পৃঃ ৬৫ £ ৪। উপনিষদের সংখা! এবং রচনাকাল-_পূঃ ৬" ₹ ৫ | বেদ 
থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশ--পূঃ ৬৯: ৬। উপনিষদের সমন্যাবলী-_ 
পৃঃ ৭৩ ৭| ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের উৎসবূপে উপনিষদ-_পৃঃ এ৫। 
৮। উপনিষদের পদ্ধতি__পৃঃ ৮১: ৯। জীবাত্মা-_পৃঃ ৮৫: ১*। জীবাত্া। 
ও পরমাত্সা_-পঃং ৮৮ হ ১১ । ব্রহ্ম __পৃঃ৯১ 2 ১২। জগৎ--পঃ ১৯৪ £ 
১৩। মায়াবাদ-_পূঃ ১১০ £ ১৭ | বন্ধন এবং মোক্ষ-__পৃঃ ১১৮: ১৫ আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির পথে স্তর-_পৃঃ ১২২ ₹ ১৬। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকৃতি ও পরিণাম 
_-পৃঃ ১২৪ £১৭। পরাবিদ্যা এবং অপরাবি্যা-_পৃঃ ১২৫ £ ১৮। উপনিষদ 
নীতিতত্ব-_-পৃঃ ১২৬ £ ১৯। মনোবিজ্ঞান__পৃঃ ১২৯ £ ২*। উপসংহার-_ 
পৃঃ ১৩২। 





বেদ ও উপনিষদের দর্শন 
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তাঃ--৩য়--১ 


প্রথস অশ্যায় 
বেতের শন 
(1755 777019807175 0£ £26 ৮০৪৪) 

৯1 তবতদশ্স প্রাচীননভা। (6 ৪2807105 ০0: 0৪ ৬ ০৫৪5) 2 
বেদই আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য কীর্তির পরিচয় বহন করে। বেদের 
চিনা মাধ্যমেই বৈদ্দিক আধ্য সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা ঘায়। 
ভারতীয় দর্শনের শুরু “বেদ্দকে অবলম্বন করেই আর্যজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম ও সমাজ 
চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । বেদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় 
দর্শনের শুরু, অতি সহজেই তা নিরূপণ করা যেতে পারে। বেদ হিন্দুদের 
সিদ্ধশাস্্। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । স্বামী 
জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত “সামবেদে'র পরিশি্টাংশে বলা হয়েছে, “বৈদ্দিক 
স্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার যুল ভিত্তি। বেদ ধর্মতত্বের সীমাশৃন্ত সরোধর। 
অধুনা যে সকল ধর্্ ও দর্শন বিশাল ভারতে প্রচলিত, উহার যূল বীজ বেদেই 
নিহিত। ভারতীয় সর্বধর্স সম্প্রদায় বেদবাক্য ছারা স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রমাণিত 
করিয়াছেন। যড়দর্শন, শংকরের বেদাস্ত, রামানজের বিশিষ্টাদ্বৈত, নিষ্বার্কের 
ছ্বৈতাছৈত, মধবাচর্ধ্যের দ্বৈত, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, চৈতন্যের অচিস্ত্য ভেদাভেদ, 
আধ্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাঁজ প্রভৃতি ভারতীয় সর্ব ধর্মের মূল উৎস বেদ । বৈদ্ধিক 

সংস্কৃত প্রাচীনতম আর্ধ্ভাষ। ও বেদ মানব জাতির আদি গ্রস্থ।৮ঃ" 
সংস্কৃত “বিদ্‌; ধাতু থেকে বেদ পদটি নিষ্পঙ্ন। বিদ্‌+ঘ.-বেদ। বিদ্‌ মানে 
_ জানা, তাই বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা । চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক--এই সব জ্ঞানেক্দ্রিয়ের 
সাহায্যে আমর। অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করতে পারি না। অতীক্ত্রিয় পরমঃজ্ঞান 

আমরা বেদ থেকে লাভ করতে পারি। যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন __ 
প্রত্যক্ষেণাহুমিত্যা ৰ। যস্তু পায়ে৷ ন বিদ্কাতে। 
এনং বিদ্বস্তি বেদেন তস্মাদ্‌ বেদশ্ত বেদতা।, 


1, সামবেদ £ ম্বামী জগদীখরানন্দ অনুদিত, পৃঃ ৫৯ 


বেদ শব্দের অর্থ 


৪ ভারতীয় দশন 


অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায় নেই, 
সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করার জন্ত এই ধর্মগ্রস্থকে বেদ নীষে 
অভিহিত কর! হয়। যার ছার! ধর্মাধ্ষয সব বিষয়ই জান যায় তাই বেদ। 
বেদের সাহায্যেই অলৌকিক পরমার্থ তত্ব জান! যায়। «বেদ ধর্ষতত্ব ও ব্রহ্মতত্ব 
গ্রতিপাদক অপৌরুষের শ্রুতিবচন | বৈদ্দিক আচাধ্যগণের অভিমতান্মারে 
ধর্মতত্ব ও ব্রহ্মতত্ব একমাত্র বেদ থেকেই জানা'ষায়। 'ধর্মব্রক্ষণী বেদৈক বেছে ।” 
মন্ বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলে অভিহিত করেছেন। £'বেদঃ অখিলধর্মমূলমূ।" 
ধর্মশাস্্কার গৌতমও একই অর্থে বলেছেন, “বেদে। ধর্মযূলম্‌”। বেদের সাহায্যে 
সব রকম লৌকিক জ্ঞান সহু অলৌকিক ব্রহ্মতত্ব পর্যন্ত জান। যায় । ধর্ম ও 
তার সঙ্গে যুক্ত কর্ম, কর্মফল, ঘজ্ঞ, ঘজ্ঞফল স্বর্গ, পরলোকতত্ব, অদৃষ্ট প্রভৃতি 
ধর্মসন্বদ্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, ব্রহ্ম, মোক্ষ প্রভৃতি সব বিষয়ের জ্ঞান বেদপাঠে জান। 
যায়। বেদে জ্ঞান, কর্ম ও আত্মতত্বের উপাঁসন। বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে । 
বেদ পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। বেদ নিত্য, সত্য এবং স্বতঃপ্রমাণ। 


শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্য। বা.ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্‌ প্রভৃতি বেদের প্রচলিত প্রতিশব্দ । 
অনাদদিকাল থেকে বেদ গরু, শিষ্য, প্রশিধ্য পরম্পর। শ্রুতিতে রক্ষিত হত 
বলে তার আর এক নাম শ্রুতি । দীর্ঘকাল পরে তা লিপিবদ্ধ হয়। 
প্রীপ্রীশংকরাচাধ্য, খধি বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রুতি সংজ্ঞ। ব্যবহার করেছেন। 
পানিনি তার ব্যাকরণ সুত্রে “ছন্দস্‌” ব। “ছন্দ, প্রতিশব্ধটি ব্যবহার করেছেন। 
বেদকে 'আয়ী বিদ্যা” বা। কেবল 'অ্রয়ী'-ও বলা হয়। ঝগবেদ, সামবেদ ও 
জূর্বেদ__-এই তিন বেদকে একক্রে ত্রয়ী বলা হয়। বেদের মধ্যে অথর্ববেদের 
স্বান আছে কিনা__এটি বিদ্ৎ সমাজে একটি বিতরকষূলক গ্রশ্ন। এ সম্পর্কে 
পরে আলোচনা কর। হয়েছে। 


স্বামী গ্রজ্ঞানন্দ তার রচিত “ভারতের সাধনা” গ্রস্থে বলেন, “বেদ বলিতে 
স্বরূপতঃ ব্রঙ্ছকেই বুঝিতে হুইবে, অন্ত উপায় নাই। বর্গ, শ্রন্মজ্ঞান বা পরম 
জ্ঞানই বেদ শবের মুখ্য অর্থ। এই অর্থে বেদ অপৌরুষেয়, দেশকাল দ্বার! 


দিনরাত 
1] মনু সংহিতা ২৬ 


বেদের দশন € 


অনবচ্ছিন্ন। বস্ততঃই ব্রহ্ম নিরূপণ ও ব্রহ্ম একার্থ সংজ্ঞক | ব্রহ্গই বেদরূপ পর্ন 
জান, আবার বেদের শব্দ শরীর বেদ শব্দের গৌণ অর্থ। ব্রহ্ম স্বয়ংই 


মুখ্য বেদ |” 
বেদের প্রাচীনতম অংশগুলির আবির্ভাব সর্বপ্রথম কখন ঘটেছে বলা সত্যই 


খুব কথিন। এ সম্পর্কে অনেক অনুমান করা হয়েছে। কিন্তুকোন অনুমানই 
নিঃসন্দিপ্ধভাবে সত্য প্রমাণিত হয়নি। মার্টিন ও কোলক্রক-এর মতে খ্রীষ্টপূর্ব 
বিশ শতক থেকে চৌদ্দ শতকের মধ্যে বেদের আবিঙাব 
-ঘটেছে। ম্যাক্সমূলার (74195 71%112)-এর মতে বেদের 
আবির্ভাবকাল খ্রষ্টের জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্বে । হগ (7%৫)-এর মতে ২৪০৯ 
বৎসর ; এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে খ্রীষ্টপৃব ৪*০* বৎসর পূর্বে বেদের 
প্রথম আবির্ভাব। উইণ্টারনিজ (77/75/6722) বলেন, “দুর্ভাগ্য বশত: 
খথেদের জন্মকাল সম্বন্ধে খ্যাতনাম। পণ্ডিতদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ বঙমান। 
মতভেদ অন্থসারে এই কালের পার্থক্য শত শত বছরের নয়, হাজার হাজার 
বছরের। বিশেষজ্ঞদের মধো, এত মতভেদ থাকলে কোন. তারিখ নির্ধারণ 
অসম্ভব| সম্ভবত: ইন্দোআধ্য সভ্যতার শুরুতে বেদ রচিত হয়েছে ।” 
প্রাচীনকালে হিন্দুর কদাচিৎ তাদের সাহিত্য, ধর্ম বা রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কতিত্বের 
বিবরণ লাপবদ্ধ করত। কাজেই স্থদীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখেই এগুলির প্রচার 
ঘটেছিল। 
বেদকে হিন্দুরা অপৌরুষেয় মনে করে। অপৌরুষেয় অর্থে ঘা মানুষের 
রচনা নয়। শতপথ ব্রাহ্মণেঃ উক্ত আছে যে জগৎ সুষ্টির আদিকতা৷ হিরণাগর্ত 


ব্রহ্মা ষজ্জাদি কর্ম সম্পার্দন করে শুষ্টি রক্ষার জন্ত অগ্রি থেকে ঝকৃ, বায়ু থেকে 
য্জুঃ এবং সুর্য থেকে সামবেদ প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণেই খ্েদের 


অধিষ্ঠাত্রী দেবত। অগ্রি, যভুর্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু ও সামবেদের অথিষ্ঠাত্রী 
দেবত। হলেন কুরধ্য। খধিদের কাছ থেকেই বেদ ও বৈদিক ধর্ম ক্রমশঃ সমাজে 
সমাদর লাভ করেছে। যে খধির কাছ থেকে যে বেদের মন্ত্রগুলি সংগৃহীত 

হয়েছে, সেই বেদের সেই মন্ত্রগুলি সেই খধির নামেই শাখারূপে বিভক্ত হয়েছে। 


বেদের মাবির্ভাবকাল 


1, ১১৪২৩ 


ভারতীয় দর্শন 


বেদ কে।ন পুরুষের চিস্তাপ্রস্থত নয় । বেদ অনাদি ও অনস্ত; কালাদির 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। পৃবেই বলা হয়েছে বেদের অপর নাম শ্রতি। কারণ 
পন্মেশ্বরের বাণী সর্ব প্রথম খধিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনতে 
পান। বেদকে শ্রুতি বলার অন্য কারণ বেদের সত্যগুলি গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ 
ন! হয়ে গুরুশিষ্য পরম্পর শ্রুত হয়ে মানব লমাজে প্রচলিত হয়। স্মৃতি শ্রুতির 
অন্ুগত। শ্রুতি ও স্মতির বিরোধে শ্রুতিই অন্সরণীয়। বৈদিক যুগে 
্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমে বেদের সংহিত] ভাগ কস্থ করার রীতি ছিল। 
বেদ অপৌরুষেয়। বৈদিক খধিদের অস্ত দৃষ্টিতে যে পরম 
সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেগুলিই বেদে প্রকাশিত হয়। বেদের 
আবির্ভীবের পর কিছু সময় অতিক্রান্ত হলেঃ লোকেরা বেদকে অত্যন্ত প্রাচীন 
বলে গণ্য করতে লাগল ; বজ্ঞতঃ এতই প্রাচীন গণ্য করতে লাগল যে কোন 
বিশেষ কালে বুঝি বেদের আবির্ভাব ঘটেনি, যদিও বিশ্বাস কর! হত যে স্বদূরর 
জতীত কালে, এক অজ্ঞাত সময়ে বেদের সত্য প্রত্যাদিষ্ হয়েছিল। 

২। ত্বেচ্দেন্ব তআনীবিজ্ভাগ (07156 01895115860 ০: 618০ 
৬৫৫৪৪) £ 
বেদ চারভাগে বিভক্ত---থণেদ, সামবে্দ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ । এই চার 
বেদের মধো খখেদই প্রাচীন ও প্রধান। ব্যাসদেব 
চতুর্বেের বিভাগকর্তা বলে তার নাম বেদব্যাস। তিনিই 
হলেন খষি কৃষ্ণ দৈপায়ন। বেদের চারটি অংশ- মন্ত্র সংছিতা, ব্রাক্ষণ, আরণ্যক 

ও উপনিধদ। আরণ্যক, ব্রাহ্মণের অস্তিম অংশ এবং 

বেদের চারিটি অংশ-- 
মগ্রহিতা, ্াঙ্গ॥া.: আরণ্যকের অস্তিম অংশ উপনিষর্দ। ব্রাক্ষণের যে অংশ 
আরণ্যক ওউপনিষদ অরণ্যে বসবাঁসকালে স্থগভীর তত্বাুসন্ধান সহকারে পাঠ? 
তার নাম আরণ্যক । আবার মতভেদে মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ ভাগের সারাংশ 
অরণ্যে বঙ্গবাসকারী খধিদের দ্বারা অলোচিত হওয়াতে আরণ্যক নাম 
হয়েছে । বেদের প্রাচীন বিভাগ হুল মন্ত্র আর ত্রাহ্ষণ | মন্ত্রই বেদের যূলভাগ । 
ব্রাঙ্গণ তার উপব্যাধ্যান। আরণ্যক ও উপনিষদ ব্রাহ্মণের অস্তর্গত। অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ অংশের ছুটি বিভাগ । মন্ত্রে তত্ব ও সাধনার যে ব্যঞ্জনা আছে, 


বে অপৌকু.যয় 


বেদের চারিটি বিভাগ 


বেদের দর্শন ৭ 


তাকে পরিস্ফুট কর। হয়েছে ব্রাহ্মণ ।” ব্রাক্ষণভাগ এক হিসেবে মন্ত্রভাগের 
ব্যাখ্যা-বিশেষ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ছ্বারা অধীত বেদমন্ত্রগুলির ব্যাখ্য। 
হয়েছিল বলেই ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। মন্ত্রের নানবিধ আলোচনা, বিবিধ 
ষাগষজ্জের প্রক্রিয়ার বিবরণ ও আলোচনা, মন্ত্রের যাগে বিনিয়োগ এবং 
প্রসঙ্গব্রমে নানাবিষয়ের উপাখ্যান ব্রাচ্ষণে সন্গিবিঃ্ হয়েছে। 
লংছিতায় রয়েছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে রয়েছে তার অর্থ ও ব্যবহার | বেছের 
মন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের দিকটিকে 
হুম্পষ্ট ও স্ুশুংখল করে তোলাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্ত । বেদের মন্ত্রাংশের নামই 
নংহিত।। মন্ত্রই বেদের যূল কাঠামো। মন্ত্র বা সংহিতা বলতে “বেদের শুক্ত, 
ত্তব, স্বতি, আশীর্বচন, প্রার্থন। এবং ষজ্জ সংশ্লিই নিধিদ প্রভৃতি বোঝায় ।” 
ব্রাক্ষণের কাজ হল মন্ত্রের প্রয়োগ এবং তাৎ্পর্ধ্য বিচার করা' ব্যাখ্যা কর] । 
সংহিতা হিসেবে বেদের মন্ত্রগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে । তাই চতু- 
বেদের কথ! বল! হয়। কিন্ত বেদকে আবার 'ত্রয়ীও” বলা হয়। এই বিভাগ 
অনুযায়ী বেদকে খকৃ, জুঃ, ও সাম-_এই তিনভাগে ভাগ কর! হয়। এহ 
বিভাগ কারও কারও মনে একপ ভ্রান্ত ধারণা শ্যষ্টি করেছে ষে অথর্ব বেদ ষেহেতু 
বেছজয়ের বহিষ্কৃত, তাকে বেদ ব্ল। চলে না। আসলে অথর্ববেদ হজে 
ব্যবহৃত হয় না বলেই তাকে ত্রয়ীর মধ্য গণ্য কর। হয় ন)। 
৮১০৪ এর দ্বারা অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। 
অথর্ববেদ খথেদের পরিপূরক | বেদেই উল্লিখিত আছে 


ঘ্বে অধর্ববেদ বেদেরই অস্ততৃকি। 
চতুর্বেদের ভাস্তকার সায়নাচার্ধ্য খখেদ ভাসতে আপত্তস্বকৃত যজ্ঞপরিভাষার 


এই বাক্যটি উদ্ধত করেছেন--এমস্ত্-বরাক্ণয়োর্বেদ নামধেয়ং' | এর অর্থ মন্ত্র ও 
ব্রাঙ্ষণের নাম বেদ । মীমাংসা হ্ত্রেও আছে বেদের ছুই অংশ- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
এবং ষে অংশ মন্ত্র নয় সে অংশ ব্রাক্মণ | শস্ত্রাশের অপর নাম সংহিত! কারণ 
এই অংশে মন্ত্রগুজি সংছিত ব সংগৃহীত । 

বেদ-মন্্র তিন প্রকার-_খক্‌, লাম ও যজ্ুঃ| যজ্জে হোতা, উদগাতা। ও 
অধ্ব'ধযু__এই তিন ধরনের পুরোহিত বেদমন্্র উচ্চারণ করতেন। অস্ত্র নিত্য 


৮ ভারতীয় দর্শন 


পাদাক্ষরযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ হলে হুয় খকৃ। যজ্ঞের সময় হোতা৷ এবং তাঁর সহ- 
কারীবর্গ খকৃমন্ত্রে দ্বেবতার আহ্বান করতেন । মন্ত্র গীত হুলে তা হয় সাম। 
উদগাতা। ও তার সহকারীবৃন্দ সাম গান করেন। এ ছাড়া 
সব মন্ত্রই হল যজুং | অধবযু'ঠ ও তার সহকারী বৃন্দ যু মনে 
আহুতি প্রদান করতেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে খক্‌ পছ, যু: গন্ধ 
আর সাম গান। খকেই স্থর দিয়ে সাম রচিত হয়। 

বেদ অপৌরুষেষ । বেদ মানব রচিত নয়। বেদ 'ঈশ্বর-নিংশ্বসিভ' 
হওয়াতে “অনার্দি ও অনন্ত | চতুর্বেদের ভাম্যকার সায়নাচার্ধ্য বলেন, “নহি 
বেদ্ত কর্তারে। ভ্রষ্টারঃ সর্ব এব ছি।” খধিরা বেদের কর্তা নন, তার! মন্ত্রের 
ভরষ্টা মাত। 

মন্ত্র বলতে কি বোঝায়? নিরুক্তের রচয়িতা যাক্ক মতে “মন্ত্রী মননাৎ” |: 
মনন থেকেই মন্ত্র শ্ধটির উৎপত্তি | যার দ্বারা মনন কর। হয় তাই মন্ত্র। য 
থেকে কর্ম ও তার অনুষ্ঠান উপযোগী উপকরণ দ্রব্যাদি এবং অনুষ্ঠানের 
ফলদাত্রী দেবতার মনন (জ্ঞান) জন্মায় তাকে মন্ত্র বলে। মন্ত্র থেকেই 


মননকারীগণ অধ্যাত্ম ও আধিদৈবিক বিষয় চিস্তা করে 
থাকেন । ব্রাঙ্ধণ বলতে কি বোঝায় ? এ সম্পর্কে মতভেদ 
আছে। ব্রাহ্মণ শবের বিভিন্ন বুৎপত্ি ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাথ্য দৃষ্ট হয়। ব্র্মণ, 


শব থেকে ব্রাহ্মণ শব্টি নিষ্পন্ন হয়েছে । কারও কারও মতে বেদের সঙ্গে 
* সম্বন্ধযুক্ত বলেই ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ ব্রাহ্মণ বলতে ব্রাহ্মণ 


পুরোহিতকে বুঝেছেন। তাদের মতে ব্রাহ্মণ পুরোছিতদের যজ্ঞ.ও যজ্ঞের বিবিধ 
ক্রিয়! কাণ্ড সম্বন্ধে উক্তিগুলি যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর নাম ব্রাঙ্ষণ। এই 
ব্যাখ্যা কারও কারও মতে যুক্তিযুক্ত । যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে বল হয়েছে 
ব্রচ্ধ বৈ ব্রাহ্মণ: অর্থাৎ ব্রহ্মণ ই ব্রাহ্মণ । এক মতে 'ব্রাহ্মণ ব1 স্তোত্রাংশ সম্বদ্ধে 
ষ৷ উক্ত হয়েছে, ভাই ব্রাহ্মণ, আপন্স্ব বলেন 'কর্মচোদন। ব্রাহ্ষণানি'। এর 
অর্থ কর্মচোদনা বা৷ যজ্ঞবিধিই ব্রাঙ্ষণ। কর্মচোদন। কথাটির ব্যাখা প্রসঙ্গে 
আপন্তঙ্ব বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে মুখ্যতঃ 


বেদ-মন্ত্র তিন গ্রকাৰ 


মন্ত্রের পরিচয 


বেদের দর্শন ৪) 


টি বিষয় ব্রাহ্মণে আলোচিত হয়েছে । (১) বিধি-_বিশেষ বিশেষ কর্ম 
অনুষ্ঠানের জন্ত ষে নির্দেশ বা চোদন! বাক্য শ্রুত হয় তাই বিধি। বিধি আবার 
চার প্রকার, উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, বিনিয়োগ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি । 
এই চার প্রকার ধিধিবাক্য অনুসারে বেদে উল্লিখিত সব রকমের ধর্মকর্ম অন্ষ্ঠিত 
হয়েথাকে । (২) অর্থবাদ--বেদ মন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড 
সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, (৩) নিন্দা-_বিরোধী মতের সমালোচনা, 
খণ্ডন ও পরিহারকে নিন্দ। বল। হয়। ব্রাহ্মণ গ্রস্থের বিতর্কবহুল পরুমত খণ্ডন, 
স্বমতস্থাপনাত্বক অংশগুলি” নিন্দা শব্দের ছার! বুঝে নিতে হবে । (৪) প্রশংসা 
--এর অর্থ স্ভৃতি এবং যার স্তুতি কর! হুয় মেই ক্রিয়ার অনুমোদন করা হয়। 
(8) পুরাকল্প -অতি প্রাচীনকালে সম্পাদিত যজ্ঞ পুরাকল্প নামে অভিহিত 
দেবতাদের অনুষ্ঠিত ষাগ-হোমাদি শ্রোত ক্রিয়া-কাণ্ডের যে সব কাহিনী বা 
পুরাবৃত্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত সেই সব বৃত্বাস্তও পুরাকল্পের অস্ততূ ক্ত। 
(৬) পরকৃতি-_-পরের কৃতিই হল পরকৃতি। এক্ষেত্রে যজ্ঞে পুরোহিতদের 
কীতি, নৃপতিদের ষজ্ঞ, দান দক্ষিণ। প্রভৃতি কীতি পরকৃতি শবে বুঝতে হবে| 

কেউ কেউ উপরিউক্ত ছটি লক্ষণকে মাত্র ছটি লক্ষণে বিধি ও অর্থবাদে, 
রূপাস্তরিত করার ইচ্ছক। তার] মনে করেন বিধি ছাড়া আর পাচটি লক্ষণ 
অর্থবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ | কেউ কেউ মনে করেন যে ব্রাঙ্মণে শুধুমান্তর ষাগ- 
ষজ্জের কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে । কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করেন না। ঘেমন 
ম্যাঝ্সমূলার (45271167) ব্রাঙ্ষণ গ্রস্থেও উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিস্তা- 
খারার সন্ধান পেয়েছেন। কেউ কেউ ব্রাদ্ষণের বেদত্ব অন্বীকার করেছেন। 
কিন্তু অনেকে এই অস্বীকৃতিকে সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন না! 
মীমাংস। সুত্রে জেমিনি ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্পষ্টতঃই স্বীকার করেছেন। “শেষে 
ব্রাহ্মণশব্ঃ, অর্থাৎ বেদের মন্ত্র ভাগ ছাড়। অবশিষ্ট অংশ হল ব্রাঙ্ষণ। এই 
সুত্রে ব্রাহ্মণের বেদত্ব হ্বীকার করা হয়েছে । তাছাড়া বেদের কর্মকাণ্ড নিয়েই 
পুর্ব মীমাংসা দর্শন রচিত। 

সায়নাচার্যের মতে বিধি ভ্বিবিধ-_অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক ও অজ্ঞাত জ্ঞাপক। 
কর্মকাণ্ডোক্ত বিধিগুলি অগ্রবৃত্তকে যজ্ঞকর্ষে প্রবৃত্ত করে এবং জান-কাণ্ডোক্ত 


১০ ভারতীয় দর্শন : 


বিধিগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের জাপক হয়। মীমাংসকের! ব্রাহ্ষণের কোন 
স্বতন্ত্র লক্ষণ দেননি। তারা বলেন, যে বেদবাক্য ইষ্টার্থের প্রচোদক 
তাই মম্র। তাছাড়। সবই ব্রাঙ্মণ। যাগষজ্ঞার্দি কর্ষকাণ্ড থেকে যখন 
বৈদিক যুগের আর্দের চিত জ্ঞানঘোগের দিকে আকৃষ্ট হল তখনই আরণ্যকের 
উৎপত্তি। “আরণ্যকে ষে জ্ঞানযোগ ও অধ্যাত্ববিগ্ভার শুত্রপাত, উপনিষদে 
তার পরাকাষ্ঠা।” আত্মা অনাত্মার প্রভেদ, হটিতত্ব, পরমাত্ম! জীবাত্মার 
তত্ব, ব্রক্ষতত্ব ও মোক্ষতত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্বতত্ব উপনিষদদে আলোচিত 
হয়েছে। আরণ্যক ব্রাঙ্ছণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে 
আছে। 

অরণ্যে উক্তমিতি ইতি আরপ্যকম্‌, অর্থাৎ ঘা অরণ্যে উক্ত হয় তাই 
আরণ্যক। ব্রব্যষজ্জ আরণ্যকে জ্ঞানজ্ের রূপ গ্রহণ করেছে। অরণ্যেই 
আচার্য্যগণ ব্রহ্ম জিজ্ঞান্ শিষ্যকে অধ্যাত্মবিদ্যা! দান করতেন। এ কারণে এই 
বিস্তা ষে গ্রন্থে লিপিবহ্ধ তাকে আরণ্যক বলা হয়। আবার কেউ কেউ অরণ্য 
শব্দটিকে ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করেছেন। অরণ্য যেমন গভীর ও নিবিড়, ব্রহ্ধ- 
তত্বও ভাই। যে শাস্তে ব্রন্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লিপিবন্ধ আছে তাকেই তার 
আরণ্যক নামে অভিহিত করেছেন। 

মন্ত্রের তাঁৎপর্যয জ্ঞান ও কর্ষ উভয়ের মাধ্যমেই সম্ভব । কর্ষ এবং জ্ঞান, 
উভয়েরই বিচারের প্রয়োজন আছে। তাই ব্রাদ্ষণ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল__ 
শুদ্ধ ব্রাঙ্ছণ ষ| কর্মকাণ্ডের ধারক আর উপনিষদ যা জানকাণ্ডের ধারক। 
আরণ্যক এই দুই-এর মাঝামাঝি । উপরের আলোচন! থেকে বোঝা! ধায় থে 


বেদের ছুটি প্রাচীন বিভাগ-_কর্মকাণ্ড ও জানকাণ্ড। ব্রাক্ণ গ্রন্থে প্রধানতঃ 
যাগযজাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় তজ্জন্ত তাকে কর্মকাণ্ড বলা হয়। 


আরণ্যকে বিশেষতঃ উপনিষষে জ্ঞানযোগের আলোচন। মুখ্য বিষয়। তাই 
তাকে জঞানকাগ্ড আখ্য। দেওয়া হয়। কর্ষকাগপ্রধান ব্রান্মণ গ্রন্থগুলি থেকে 
এবং জ্ঞানকাগুগ্রধান উপনিষদ থেকে ছুটি প্রধান ভারতীয় ঘর্শনের উত্তব। 
বেদের ব্রাহ্মণ ভাগকে অবলম্বন করে পূর্ব মীমাংসা এবং উপনিষদ্কে অবলম্বন 
করে উত্তর মীমংস। রচিত হয়েছে। 


বেদের দর্শন ১১ 


মন্ত্-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ-_-এই নিয়ে বেদ ব! শ্রুতি। 
শ্রতিকে আয়ত্ত করার সাধন হল বেদাঙ্গ। বেদের মর্ম ঘথার্থভাবে উপলব্ধি 
করার জন্ত বেদের কতকগুলি অবয়ব গ্রস্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। এই 
অবয্নব গ্রন্থগুলিকে বল! হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছটি-_শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা! ও 
ব্যাকরণের রচয়িতা পানিনি। ছন্দের রচয়িতা পিঙ্গলাচার্ধ্য। নিরুক্তের 
রচস্থিতা ষাস্ক, জ্যোতিষের গর্গ এবং কল্পের রচয়িতা বিভিন্ন খষিগণ। শিক্ষা 
সুত্রে বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে নিয়ম নিবদ্ধ হয়েছে । ব্যাকরণ শুর হল 
শব বুৎপাদক শাস্ত্র । এতে পদসাধনাদির নিয়ম আছে । নিরুক্তে বৈদিক শব্দের 
যোগার্থ নিরূপিত হয়েছে । ছন্দতে বৈদিক পদ্য বন্ধের নিয়মাবলী বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে । জ্যোতিষে গ্রহ নক্ষত্রা্দির স্থান ও গতি আলোচিত 
হয়েছে। কয়পস্থত্র-শ্রোতক্ত্র, ধর্মকূত্র ও গৃহ্স্ত্র, এই তিনের সমষ্টি। শ্রোত- 
সৃত্রে শ্রোত অর্থাৎ বৈদিক যাগষজ্ঞার্দির অনুষ্ঠান পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। 
ধর্মস্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির, সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তবাকর্ম নিরূপিত 
হয়েছে । গৃহৃহ্ত্রে-__ প্রত্যেক গৃহীর "পিতা-পুত্র ভ্রাত। স্বামীরূপে ম্বপরিবারতুক্ত 
অপর সকলের প্রতি কর্তব্যকর্ম বিশদভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে'। বেদাঙ্গগুলি 
ত্রের আকারে রচিত হয়েছিল। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ নিয়ে যেমন বেদ, তেমনি 
বেদ আর বেদাঙ্গ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য ।” 
বেদের আবার শাখাভেদ ছিল। শৌনকের “চরণ্যব্রাহস্থআম' গ্রন্থ অন্থসারে 
খখেদের পাঁচটি শাখা, ষ্র্বেদের ছিয়াশী শাখা, সামবেদের হাজার শাখা এবং 
অথর্ব বেদের নয়টি শাখা । খথেঘের পাঁচটি শাখ। হল-_ 
শাকল, বাফল, আশ্বলাক়্ন, শাংজ্থায়ন ও মাঁওকায়ণ। 
খখেদ সংহিতার পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি শাখার মধ্যে শাকল শাখাই সবচেয়ে কবিদিত 
ও প্রচলিত। যজু সংহিতার ছুটি ভেদ-__কৃষষজুঃ ও শুরুষজুঃ | যজু সংহিতার' 
প্রচলিত শাখ! হল তৈত্বিরীয় শাখা । সাম সংহিতার তিনটি শাখা হুল-_ 
কৌথুম, রাণায়নীক এবং জৈমিনীয়। অথর্ব সংহ্িতার ছুটি শাখা হুল-_ 
পিগ্পলা্দ এবং শৌনক। তার মধ্যে শৌনক সংহিতাই আজকাল বেশী প্রচলিত । 


ছুটি বেদাঙ্গের পরিচয 


বেদের বিভিন্ন শাখ। 
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বেছের বহু শাখা থাকলেও প্রচলিত শাখাগুলি থেকেই বৈদিক ধারণার সুষ্ঠ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


৩ চতভুরচর্ব5দর বিশদ বিবিন্বণ (06:58160 05912196201 
0৫ (86 10৮ ০৫88) £ 

এইবার চারটি বেদের বিশদ পরিচয় লাভ কর! যাক £ 

প্রথমেই খক্‌ মংহিতার পরিচয়। সংহিতাগুলির মধ্যে খক্‌ মংছিতাই সবচেয়ে 
প্রাচীন ।॥ খকৃ-সংহিতাকে প্রাচীনতম মনে করার কারণ খক্‌ সংহিতার অনেক 
মন্থ অন্তান্ত সংহিতায় দেখ! যায়। খকু সংহত! কতকগুলি স্থক্কের সমষ্টি। 


স্ব-উক্ত _হ্ুক্ত অর্থাৎ শোভন বাক্য। হ্ুক্ত কথাটির অর্থ স্ততি, প্রশস্তি। 
এক একটি হুত্ত কতকগুলি কৃ বা মন্ত্রের সমট্টি। সাধারণতঃ এক এক 


দেবতার উদ্দেশ্তে এক একটি স্ততি দেখ। যায়। কখনও কথনও এক ক্ষৃক্তে 
কয়েকজন দেবতার স্ঘতিও দেখ! ষায়। আগেই বল! হয়েছে যে, ঝথেদের 
বিভিন্ন শাখার মধ্যে শাকল শাখাই সবচেয়ে স্থৃবিদদিত ও প্রচলিত। শাকল 
সংহিতায় মোট .১*২৮টি স্ক্তে এবং ১*৫৫২টি ঝকৃু আছে। শাকল সংহিতায় 
ক্ুক্তগুলিকে দশটি . মগ্ডলে ভাগ কর! হয়েছে । মণ্ডলের উপবিভাগ হুল 
“অন্ুবাক”। অর্থাৎ কয়েকটি হুক্ত নিয়ে একটি অন্নবাক এবং কয়েকটি 
অহ্নবাকের সমষ্টি হুল এক একটি মগ্ডুল। শাকল সংহিতায় মোট পঁচাঁশিটি 
অন্বাক আছে । শাকল সংহিতায় মন্ত্র সংকলন আংশিক। তার বাইরেও 
ঝর-সংভিতার পরিচঘ অনেক কের সন্ধান পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মন্ত্রগুলিকে 
| খিলগ্রস্থ বা খিলকাণ্ড বলা হয়। “খিলনুত” বলতে 
বোঝায় শাকল সংহিতার বাইরে যে সব সুত্ত, যেগুলিকে শাকল শাখার অস্তর্গত 
মনে করে ৰথেদের পরিশিষ্টরূণে প্রকাশ কর! হয়। এই ধিলচৃত্তগুলি খুবই 
প্রাচীন। শুধুমাত্র শাখা-বহিভূতি বলে তারা খিল ব! পরিশিষ্টূপে গণ্য 
হয়েছে । খকৃ-সংহিতার ছু-ধরনের বিভাগ দেখ যায়--(১) মগ্ুল, অন্থবাক, 
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কুক্ত ও খাক্‌, (২) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম বিভাগটি অনুষ্ঠানের 
এবং দ্বিতীয় বিভাগটি অধ্যয়নের পক্ষে উপযোগী । দ্বিতীয় বিভাগ অনুসারে খকৃ- 
সংছিতায় আটটি অষ্টক, চৌবাট্টি অধ্যায় এবং দু-হাজার ছটি বর্গ আছে। কয়েকটি 
বর্গ নিয়ে একটি অধ্যায় এবং আটটি অধ্যায় নিয়ে এক একটি অষ্টক গঠিত। 

যজ্ঞের ক্রিয়াকাওই সুক্তগুলির উপলক্ষ নয়। বহু শৃক্তের উদ্দেশ্য “হজের 
ভূমিকারূপে একট! চিন্ময় আবহ স্থগ্টি কর |, আসলে যজ্ঞের ক্রিয়া-কাগুকে 
উদ্দেশ্য করে যজুঃ মন্ত্র রচিত। ঝকের বেলায় কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র। 

এবার খক্‌-সংহিতার সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণের পরিচয় লাভ করা যাক। 
ধক্‌-সংহিতার ত্রাহ্ষণে আছে যজ্ঞের হোতৃকর্মের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা । 

খক্‌-সংহিতার ছুটি ব্রাহ্মণ এখনও পাওয়া যায়-_-এতরেয় এবং কৌফীতকি 
ব্রাহ্মণ । কৌধীতকির আর একটি নাম শাঙ্খায়ন। এতরেয় ব্রাহ্মণে ৪০টি 
অধ্যায় আছে। এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ গ্রস্থগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রস্থ। 
এতে অগ্রিহোত্্, সোমযাগের প্ররুতি, অগ্রিষ্টোম, গবাময়ন, ঘাদশাহ, রাজন্ুয় 
প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ সংকলিত হয়েছে । এতরেয 
ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা ঝষি মহিদাস। শাঙ্ায়ন বা কৌষীতকি 
ব্রাহ্মণের ভ্রিশটি অধ্যায়ে লোমযাগ এবং অনান্ত যাগের বিবরণ দেখতে 
পাওয়া যায়। খধি কৌধীতক এই ব্রাঙ্ষণের ভ্রষ্টা বলে কৌষীতকী নাম 
হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে অগ্্যাধান অগ্রিহোন্র দর্শ-পৌনমাস যাগের বর্ণন! 
আছে ও পরবতী চব্বিশটি অধ্যায় সোমধাগের বর্ণনায় পূণ । এই ব্রাহ্মণে 
নৈমিষ্তারণ্যের বিখ্যাত যজ্ঞের কথ! উল্লিখিত আছে । 

ব্রাহ্মণে আছে যজ্জের বিধান ; আরণ্যকে তারই সুষ্্ম ভাবনা । সংহিতার 
প্রধান ব্রাঙ্গণগুলির শেষ অংশই আরণ্যক। আরণ্যক কখনও ব্রাঙ্গণের 
অঙ্গীভৃত, কখনও পৃথক | খখেদের এতরেয় ব্রা্ষণের পরিশেষ হল এতরেয়া- 
রণ্যক আর শাখায়ান ব্রা্ষণের পরিশেষ হল শাঙ্খায়নারণ্যক। এতরেয় 
আরণ্যক পাঁচটি ভাগে এবং কৌধীতকি আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । 
বেদের আরণ্যকের পর উপনিষদ" । ব্রাহ্মণের শেষ পর্ব যেমন আরণ্যক, 
তেমনি আরণ্যকের শেষ পর্ব উপনিষদ । আরণ্যক এবং উপনিষদ ছুইই 


খক্-সংহিতার ব্রাহ্মণ 
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ব্রাহ্মণের অস্তর্গত। খখেদের ছুটি উপনিধদ-_-এতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত 
এতরেয়োপনিবদ আর শাহখ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত কৌধীতকি উপনিষদ। 
ছুটিই গন্যে রচিত। এঁতরেয়োপনিষদের তিনটি অধ্যায় । মূল প্রতিপান্ত 
বিষয় হল আত্মতত্ব। অনেকে মনে করেন এই উপনিষদটিই সবচেয়ে প্রাচীন 
উপনিষদ । এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে স্যগ্রিরহস্তের বর্ণনা সংকলিত 
হয়েছে। আত্মা থেকেই সব কিছুর হত্ি__বর্ণনায় এই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিনটি জন্মের কথা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 
আত্মার ম্বরূপের কথা অর্থাৎ 'আত্। শ্বর্ূপতঃ ব্রহ্ম'-এই সত্যটি বিবৃদ্ধ 
হয়েছে । কৌধীতকি উপনিষদে দেবঞ্ণ, পিতৃঞ্চণ, প্রাণবিভা ও আত্মবিার 
কথ। আলোচিত হয়েছে। 

চতুর্বেদের মধ্যে সামবেদের স্থান তৃতীয়। গীতিরূপ বেদমন্ত্রকে সাম: বলে। 
বৈদিক ঘজ্জে উদ্গাত ও তার সহকারিগণ উচ্চৈঃস্বরে সামগান করতেন। 
সামবেদের মন্ত্রগুলি ঝক্মন্ত্রের' উপর প্রতিষ্ঠিত। মামবেদ সংহিতায় মোট ১৮১০ 
মন্্রআছে। তার মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া সবগুলি ঝগবেদের মন্ত্রের পুনরাবৃতি। 
তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই মমস্ত্রগুলি খগ বেদে গাঁন রহিত এবং সামবেদে 
মন্ত্রগুলি সামগানযুক্ত অর্থাৎ গান সহিত' | খথেদের মন্ত্রগুলিতে সুর সংষোগ 
করলেই ত1 সামে পরিণত হুয়। এই কারণেই ভাস্তকার সায়নাচাধ্য খককে 
সামের কারণ ও “আশ্রয় রূপে অভিহিত করেছেন। 'গীতিরূপ1 মস্ত্রাং সামানি”, 
্নীতিরূপ মন্ত্রগুলিই সাম আখ্যা লাভ করেছে। খণেদের মন্ত্রের মাধ্যমে 
দেবতাকে আহ্বান কর। হয় আর সামবেদের মন্ত্রের ঘার। দেবতার স্ভতিগান 
কর] হয়। সামবেদের যে তিনটি শাখা বর্তমানে প্রচলিত 
সেগুলি হল-_-কৌথুষ, জৈমিনী আর রাঁণায়নী। 

অন্তান্ত বেদের মত সামবেদও সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ বিভক্ত | সাম- 
বেদের কোন আরণ্যক নেই । খথেদে ঘেমন কয়েকটি মন্ত্রের সম্রিকে শক্ত বলে, 
তেমনি নামবেদে দশটি মন্ত্রক দশতি বলে। এক এক অধ্যায়ে অনেক দশতি 


সাষবেদ্ের পরিচয় 








1. “সাম, ক্লীবলিঙগ সামন্‌ শব্দ থেকে নিম্পন্ল। জৈমিননি সামের লক্ষন নির্ণয় করতে গিয়ে 
বঞ্েন, 'গীতেয্‌ সামাথ্যা' ৷ এর অর্থ গীয়সান মন্ত্রের নাম সাম। 
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আছে। কৌধুমসংহিতাকে হু-ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে -আচিক এবং 
গান। খক্মন্ত্রে থর আরোপ করে গান করা হত । সেই স্থরকে বলা হত 
সাম। খকের পারিভাষিক সংজ্ঞা তখন হত “সামযোনি' বাযষোনি। খক্‌ 
সাম়াং ষোনি:১। “আচিক সামযোনি খাক্মন্ত্রের সংগ্রহ আর গান হুল তার 
স্বরলিপি । খকৃসংহিতার সব মণ্ডল থেকেই সামসংহিতার মন্ত্র সংগ্রহ করা 
হয়েছে। সংহিতার আচিক অংশটির ছুটি ভাগ-_পূর্বাচিক আর ডত্তরাচিক। 
পূর্বাচিকে মন্ত্রগুলি দেবত। ও ছন্দ অঙ্সারে সাজানো । এটি চারটি কাণ্ডে 
বিভত্ত-_আগ্নেয়, এন্দছ্রেয়, পাবমান এবং অরণ্য। প্রথম তিনটি কাণ্ড হল 
ঝখেদের প্রধান তিনটি দেবতার, অগ্নি, ইন্দ্র এবং পবমান সোমের ষজ্জসংগ্রহ 
আর অরণ্যকাণ্ডে নানা দেবতার মন্ত্র সংগ্রহ কর! হয়েছে । যজ্ঞবিধি অনুসারে 
উত্তরাঠিকে মন্্রগুলি সাজানে। হয়েছে । স্থরগুলির স্বরলিপি সংহিতার যে 
অংশে সংকলিত হয়েছে তাকে বলে গান। 

সামবেদের নক্গটি ব্রাক্ষণের মধ্যে তিনটি প্রধান--জৈমিনীয় শাখার জৈমিনীয় 
ব। ভলবকার ব্রাঙ্গণ, কৌধথুমীয় এবং রাণায়নীয় শাখার তাণ্য বা পঞ্চবিংশ বা 
প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র ব ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ । অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগ্ুলিকে জন্ত্রাহ্ষণ 
নামে অভিহিত কর। হয় । জৈমিনীয় ব্রা্গণ জাট অধ্যায়ে 
বিভক্ত । প্রথম তিনটি অধ্যায় কর্ষকাণ্ড। অবশিষ্ট 
'ভাগটির নাম উপনিষদ ব্রাহ্মণ যেটি আরণ্যক এবং উপনিষদ্দের সংমিশ্রণ । তাগ্ 
ক্রাঙ্ষণের আর জৈমিনীক ব্রাহ্মণেব বিষয়বস্ত প্রায় একই । জৈমিনীয় ব্রাক্ষণে 
নানাধরনের আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা, পরলোকের বূপক বর্ণনা এবং 'লামবিধানে 
নংস্কারগত বিবিধ উদ্দেস্তে মন্ত্রের প্রয়োগ” উল্লিখিত হয়েছে । সামবেছীয় ব্রাহ্মণে 
সোমধাগের বিবরণ পাওয়া যায়। সামবেদের আর একটি প্রধান ব্রাঙ্গণ হুল 
ছান্দোগ্য বা মন্ধ বা উপনিষদ ব্রা্ষণ। এর দশটি প্রপাঠক আছে। , প্রথম 
ছুটি প্রপাঠকে গৃহৃকর্মের মন্ত্রের সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট আটটি প্রপাঠকে ছান্দোগ্য 
উপনিষদ । এই তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ ছাড়া সামবেদের আরও ছোট ছোট যে 
পাঁচটি বাঙ্গণ আছে, সেগুলি অন্থব্রাঙ্ষণ নামে পরিচিত। 

সামবেদ্বের উপনিষদ হল কেন এবং ছান্দোগ্য | কেনোপনিষদের প্রথম 


সামবেঘের বাঙ্গণ 


১৬ ভারতীয় দর্শন 


দুটি খণ্ডের বক্তব্য হল বাক্‌, চক্ষু শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়ে ব্রহ্ষকে পাও! 
যায় না। কেনোপনিষদে “কেন? অর্থাৎ কার দ্বার! এই বিশ্ব- 
সামবেদের উপনিষদ 
ব্রদ্মাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং চন্তসুরধ্য গ্রহ-নক্ষতার্দি পরি- 

চালিত হচ্ছে-_-এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বিশ্বের উৎস ও আধার ব্রচ্গের ত্বরূপ 
বর্ণনা কর হয়েছে। বস্ততঃ ব্রহ্ম জানা এবং অজানার বাইরে । ছান্দোগ্যোপনিষদ 
প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম । এই উপনিষদটি সামবেদের ছান্দোগ্য 
মন্ত্র বা উপনিষদ ব্রাহ্মণের পরিশেষ। এই উপনিষদটি আটটি অধ্যায়ে সম্পুর্ণ । 
তার মধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যাস্ত বেদাস্ত-দর্শনের কার্যকারণবাদ, 
আত্মতত্ব, জীব্ব্রহ্ম এক্া, ব্রন্ধের স্বরূপ বিচার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বেদের “তত্ব- 
মসি' মহাবাক্য এই উপনিষদেই প্রথম শ্রুত হয়। 

চতুবেদের মধ্যে ষর্জুবেদের দ্বিতীয় স্থান। খাক্‌ ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র 
যজুঃ নামে অভিহিত। 'শেষে যজুঃ শব অর্থাৎ ঝাকু ও সাম ভিন্ন ঘা অবশিষ্ট 
তাই হুল যজুঃ_-এই ভাবে উৈমিনি পূর্ব-মীমাংসাহ্ছত্রে ষজুং মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ 
করেছেন। ষজুর্বেদকে কখনও কখনও বল। হয় কর্মবেদ। “দেবতার 
আবাহন ও গ্রশন্তি পাঠ, তার স্ততিগান এবং তার উদ্দেশ্টে 
হোমদ্রব্য আহুতি দান-_-এই তিনটি হল যজ্ঞের মুখ্যসাধন।” 
বিনি আহুতি দেন তিনি হলেন অপবধূর্য। অধ্বর মানে যজ্ঞ। “অধ্বরং 
যুনক্তি ইভি ( অধবরধুঃ ) অধ্বযুঃ। অর্থাৎ ধিনি ষজ্ঞকে রূপায়িত করেন তিনিই 
অধ্ববু'। মন্ত্র স্মরণ করে তাকে আহৃতি দিতে হয়। যজুসংহিত। এই মন্ত্রে 
সংকলন | ঘজ্ঞে খকৃমন্ত্রে দেবতার আহ্বান করা হয়, সামমন্ত্রে দেবতার ভ্ভতিগান 
কর! হয়। যজুঃমস্ত্রে দ্বার! দেব-দেবীর উদ্দেশ্তে আহুতি প্রদান কর! হয়। 
যজ্ঞানুষ্টানের নিয়মাবলী, ষজ্ঞের যাবতীয় প্রক্রিয়া এই বেদে পাওয়া ঘায়। 
যদিও যজুঃ অমিত, তবু জু গন্ধের একটা ছন্দ আছে। 

ঘজুঃদংহিতার দুটি ধারা-__কৃষণ আর শুরু। যে সংহিতা মগ্র আর তরাক্ষণের 
সংমিশ্রণ তা কৃষ্ণ, আর যে সংহিতায় শুধু মন্ত্রের সংগ্রহ তা৷ শুরু নামে অভিহিত। 
সংস্বতে “কৃষ্ণ শবটির একটি অর্থ হল মিশ্রপ। যা মিশ্রিত তা কৃষ্ণ, আর যা 
অমিশ্রিত ভা শুদ্ধ, শ্ুরু। ঘজুঃসংহিতার বিভিন্ন শাখা আছে। তার মধ্যে 


যর্ভবেদেব পবিচয 


বেদের দর্শন ১৭ 


তৈতিরীয় শাখাই সর্বাধিক প্রচারিত । সায়নাচার্ধ্য কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় 
সংহিতার ভাস্ত প্রণয়ণ করেছেন। . এই শাখার ৭টি কাণ্ড ব৷ ৪৪টি প্রপাঠক বা 
প্রশ্ন । ৬৪৪টি অন্থবাক এবং ২১৮৪টি কপ্তিক৷ ব1 মন্ত্র এই শাখায় সন্গিবদ্ধ আছে। 
যজজুঃ সংহিতায় ষে ফজ্ঞগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল অগ্রাধান 
( পুনরাধেয় ), অগ্রিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস,*£ পশুষাগ, দীক্ষা, সোমধাগ, বাজপেয়, 
রাজন্ুয়, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী এবং অগ্নিচয়ন। ষজ্ঞ রহস্যের একট! বিস্তৃত 
বিবৃতি সর্বশেষ যাঁগটিতে পাওয়া যায় । 


রুষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতার পৃথক কোনও ব্রাঙ্ষণ পাওয়া যায় ন]। 
কিন্ধ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের শেষ তিনটি প্রপাঠককে বৈদিকের! 
কাঠক ব্রাহ্ষণরূপে অভিহিত করেন। মৈত্রায়নীসংহিতারও পৃথক কোন ব্রাহ্মণ 
পাওয়া যায় না। তার চতুর্থ বা শেষ কাগুটি খিলকাপ্ড, যাকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য 
করা যেতে পারে। এক তৈত্তিরীয়সংহিতারই পৃথক ব্রাঙ্মণ আছে। এই 
ব্রাঙ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকে নচিকেতার 
গল্পটি বিবৃত হয়েছে । শুর্লুষজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতায় 
চ্লিশটি অধ্যায়ে তিনশত তিন অনুবাক এবং ১৯১৫টি কণ্ডিক। আছে। এই 
সংহিতার মুখ্য বিষয়বস্ত হল দর্শপৌর্ণমান যজ্ঞ, পিগুপিতৃষজ্ঞ, অগ্রিহোত্র যজ্ঞ, 
চাতু'মাপ্যাদি যাগের বিবরণ, অগ্নিহোত্র হোমের বিবরণ, গায়আী মন্ত্র সো 
ষাগের প্রকৃতি, অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের বিধান, রাজকুয় যজ্ঞ, সৌন্রামণী যাগ, 
অগ্নিচয়নের বিবিধ বিধান, অশ্বমেধাধি যজ্জের বিধান, প্রয়োজন বিধি, পুরুষমেধ, 
সর্বমেধ ও পিতৃমেধ ঘজ্ঞের বিবরণ। শুরু যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে একশত 
অধ্যায় আছে বলে তাকে শতপথব্রাহ্ষণ বলে। গুরুত্বে এই ব্রাহ্গণটি ব্রাহ্মণ 
্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । মাধ্যন্দিন ও কান্ব নামে এই 
ব্রাহ্মণের ছুটি শাখা আছে। খক সংহিতায় যেমন বৈদিক ঝষির মন্ত্র চেতনার 
দিকটি গ্রকাশিত, শতপথব্রাহ্ষণে তার মননের দিকটি প্রকাশিত। শতপথ- 


কৃষ বজুবেদের পরিচয় 





স্লিপার 





স্পীকার 


7, অমাবন্ত। ও পূর্ণিমা! তিথিতে যে ইষ্টি (এক ধরনের যাগ) করতে হয় তার নাম 
দর্শপৌর্ণমাস । 
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ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডে সব বজ্র প্রকৃতি ও আদর্শের পরিচয় পাওয়। যায়। 
অন্যান্ত কাগুগুলি থেকে অগ্রিহোত্র, পিওপিতৃষজ্ঞ, রাজকুয়, অগ্রিচয়ন, অশ্বমেধ, 
পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ, নবান্ন নামে ইচ্টি, চাতুর্মাস্তা প্রভৃতির পরিচয় 
পাওয়। যায়। 

কষ্ণষর্বেদের আরপ্যক হল তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং উপনিষদ হুল 
মহানারায়ণ) মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়। কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। 
তৈততিরীয়োপনিষদে শিক্ষ। ও জীবনাদর্শের একটি স্থন্দর চিন্ত পাওয়া! যায়। 
কঠোপনিষদে আছে আত্মবিদ্ধা' বা মৃত্যুবিষ্যা এবং যোগবিধির আলোচন]। 
এতে মৃত্যুরাজ যমের কাছে বালক নচিকেতার পরলোকতত্ঃ আত্মার ম্বরূপ ও 
্রহ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞানা এবং তার উত্তরে ঘমরাজের আত্মতত্ব বিশ্লেষণ মুখ্য 
স্থান অধিকার করে আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যোগের উল্লেখ আছে, 
কর্মের কোন উল্লেখ নেই । উপনিষদটির শুরুতেই রয়েছে বিশ্বের আদিকারণ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা । এক পরমদেবতাকেই জগৎকারণরূপে উল্লেখ কর 
হয়েছে । এই উপনিষদে বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের সমন্বয় দেখতে 
পাওয়। যায় । 

শতপথব্রান্ষণের চতুর্দশ কাগুটির নাম বৃহদারণ্যক এবং এই বৃহদারণ্যকই 
শুরু যজুর্বেদের একমাত্র আরণ্যক । এই বুহদারণ্যকের শেষ ছুটি অধ্যার নিয়ে 
প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ রচিত শুরু যজ্রবেদের ছুটি উপনিষদ-_-ঈশোপনিষদ 
আর বৃহ্দারণযক উপনিষদ । ঈশোপনিষদটি সংহিতার অন্তর্গত, যে বৈশিষ্ট্য 
আর কোন উপনিষদের নেই । শুরু যভুর্বেদের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চত্বারিংশৎ 
অধ্যায়ের নামই ঈশোপনিষদ | মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলে এই উপনিষদটিই একমাত্র 
মন্ত্রোপনিষদ । “ত্যাগের দ্বার। ভোগ কর” কারও ধনে লোভ করে৷ না--এই 
জাতীয় অনুশাসন দ্বিয়ে উপনিষদটির শুরু । এই উপনিষদটির কতকগুলি 
ভাবনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
জীবন তুচ্ছ নয়। নিলিপ্ত হয়ে কর্ম করে যেতে হবে। আত্মাই সব কিছু। 
আত্মাতে সর্ব ভূতকে দেখতে হবে। সর্বস্বতের মাঝে দেখতে হবে আত্মাকে 
__এই হল একাত্মার অনুভব । বৃহদারণ্যকোপনিষদ আয়তনে এবং গুরুত্বে ঘে 
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বৃহৎ, তাতে কোন সন্দেহ নেই) এই উপনিষদটিতে ছটি অধ্যায় আছে। 
প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ব্রাহ্মণের সমষ্টি। এর আলোচ্য বিষয় হল অশ্বমেধ- 
ব্রহস্ত, প্রাণোপননা, আত্মবিচ্যা, ব্রহ্ধবিদ্া) স্্িরহস্য, যোড়ষকলপুরুষতত্ব, 
পিতাপুত্রীয়সম্প্রদান, প্রাণ ও বায়ুর তত্ব । খষি যাজ্ববন্ধ্য ও তার ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ 
পত্বী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এবং যাঁজ্ঞবন্কোর পত্বীকেছপরমজ্জান দান এই 
উপনিষদেই কীতিত হয়েছে। 
অথর্ব বেদের প্রবক্তাবূপে তিনজন খধির নাম পাওয়। ঘায়__-অথবা, অঙ্গির1ঃ 
ও ভৃগু | খক্‌ সংহিতার সঙ্গে অথর্ব সংহিতার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে । অথর্ব- 
সংহিতার শৌনক শাখার ৭৩১টি হ্ৃক্তে ৫৯৮৭টি মন্ত্র 
আছে । সুক্তগুলি ২০টি কাণ্ডে এবং কাগুগুলি প্রপঠক 
এবং ' অন্কবাকে বিভক্ত । সবসমেত কুড়িটি কর্ডকা, ৩৮টি প্রপাঠক, ৯০টি 
অন্ুবাক এবং ৭৩১টি শুক্ত এবং প্রায় ছ হাজার মন্ত্র আছে। পদ্য ও গছ) ছু 
ধরনের মন্ত্র দেখা যায়। তবে পথ্যেরই সংখ্যা বেশী। অথব বেদের নটি 
শাখার মধ্যে বর্তমানে শৌনক ও পিঞ্পলাদ-_ছুটি মাত্র শাখা পাওয়া গেছে। 
ঝণ্েদ প্রকাশের অনেক পরে অথববেদ প্রকাশিত হয়েছে । সপ্তমকাণ্ড পর্যন্ত 
নানা আত্যু্দয়িক কর্মের মন্ত্রই বেশী। স্থতরাং সংহিতার এই ভাগটি গাতস্থা 
ও সামাজিক জীবনের পোষক এবং লোকহছিতের অঙ্থকৃল। 
দীর্ঘাযুলা ও, আরোগ্যলা ৪, শ্রীলাভ, শক্রনাশ, রাষ্ট্রের উন্নতি প্রভৃতির জন্তই 
এইসব আত্যুদদয়িক কর্মানুষ্ঠটান। অষ্টম থেকে াদশকাগু নিয়ে অথন সংহিতার 
দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগে আতিক কর্ষের মন্ত্র থাকলেও, গুপনিষদ ভাবনাই 
এই ভাগের বৈশিষ্ট্য ক্চন] করে। ত্রয়োদশ থেকে বিংশ কাণ্ড পর্যস্ত অথর্ব- 
সংহিতার তৃতীয় ভাগ। এর প্রতিটি কাণ্ডের বিষয়বস্ত নির্দি৪। অথব- 
সংহিতায় নান। ব্যাধির ও তার প্রতিষেধকের নাম দৃষ্ট হয়। প্রারুতিক 
চিকিৎসার উৎস অথববেদ। অন্ববিষ্যা ও অস্থিবিষ্যা। বৈদিক যুগে কতখানি 
উন্নত ছিল তার প্রমাণ এই সংহিতায় পাওয়া যাঁয়। এছাড়া শুভাশুভ- 
জনক মন্ত্র, হষ্টিতত্ব, ক্ট্টিকতার তত্ব ও অন্তান্ত অধ্যাত্মতত্ব অথর্ব সংহিতায় 
উল্লিখিত। অথর্ব বেদে কাল সম্পর্কে গভীর দার্শনিক তত্ব আলোচিত 
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হয়েছে। কালেই হৃষ্টির প্রথম শ্ছচনা। খ্যলোক ও তবলোক কাল থেকেই 
সঙ্ঞাত। অথর্ব সংছিতায় ম্মার্ত কর্মের প্রাখান্ত, যার লক্ষ্য অত্যুদয় লাভ। 
অথর্ব বেদের সম্পর্ক অন্ত তিন বেদের মত ধর্মের সঙ্গে নয়, ব্যবহারিক জীবনের 
সঙ্গে। তিন বেদের সম্পর্ক ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে, অথর্ব বেদের সম্পর্ক বৃহৎ 
কর্ষের সঙ্গে । ঝণেদ আর অথর্ববেদ এক অখগ্ড বেদবিগ্যারই প্রকাশক 1, 

অথর্বসংহিতায় একটি মাত্র ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্ষণ। ব্রাহ্মণটির ছুটি ভাগ-_ 
পূর্বভাগের পাঁচটি প্রপাঠক, উত্তর ভাগের ছয়টি। বিষয়বস্তর অনেক খানিই 
অন্যান্ত ব্রাহ্মণ থেকে ধার করা, অথর্ব সংহিতার সঙ্গে তার যোগ বিশেষ কিছুই 
নেই। এই ব্রাহ্ধণে ছাত্রজীবন ও ব্রঙ্গচর্ধ্যের কথা, ছাত্রজীবনের বিধি নিষেধ, 
অধ্যয়ন, পাঠক্রম, ভিক্ষার্র্যা, সমিদাহরণ, গুরুসেবা, ছাত্রের আচরণ প্রভৃতি 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । যাগষজ্ঞের কথাও এই ব্রাহ্ষণে আছে । অথর্ববেদের কোন 
আরণ্যক নেই। 

অথর্ববেদের তিনটি উপনিষদ-প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাওুক্য। প্রশ্নোপনিষদটি 
গন্যে রচিত। মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক আছে। প্রশ্নোপনিষদে ছটি প্রশ্ন বা 
অধ্যায় আছে। প্রত্যেক প্রশ্নে এক একটি প্রশ্বের সমাধান আছে। ব্রক্মতত্, 
পিতৃঞ্ণণ, প্রশ্নতত্ব, দেবতাতত্ব, প্রাণের উৎস, জীবের স্বপ্ন ও স্থযুপ্ডি, সুযুধি 
অবস্থার লক্ষণ, দ্বপ্র ও সুযুধ্ধির পার্থক্য, নিপ্রাবস্থায় পঞ্চ বাধুর ক্রিয়!, ওঁকার 
সাধন। প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে । নংক্ষেপে বল! খেতে পারে জীবজন্ম, 
প্রাণতত্ব, স্থপ্তি বিজ্ঞান, ওুহ্কারোপাপনা এবং যোড়শকলপুরুষবিস্যা এই 
উপনিষদের 'প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। মুগ্ডকোপনিষদে রয়েছে ব্রহ্মবিস্ভার আলোচন]। 
মৃণ্ডকোপনিধ্দ তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত । মুণ্ডক অধ্যায়ের নাম। প্রতিটি মুণ্ডক 
দুটি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পর] ও অপর] বিদ্যা আলোচন। 
করা হয়েছে । এ মুণ্ডকেরই দ্বিতীয় খণ্ডে আছে অগ্রিহোন্র চাতুর্মাস্যাদি যজ্ঞের 
কথা। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে ব্রদ্মের পারমাথিক সত্যতার কথ। এবং ব্রহ্ম 
থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয়ে কিভাৰে ব্র্ধতেই বিলীন হয়ে যায়, তারই 
কথ বিবৃত হয়েছে । দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রণব গুকার রূপে ব্রদ্মের ধ্যান ও 
ব্রন্মোপাসনার কথ | তৃতীয় যুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে দেখি একই দেহে জীবাত্ম। 


বেদের দর্শন ২১ 


পরমাত্মা একই আত্মার ব্ূপভেদে একই বৃক্ষে আশ্রিত পক্ষীদ্য়ের তুলনা । দ্বিতীয় 
খণ্ডে আমি পরমাত্মা'--এই অভেদানুসন্ধানের মাধ্যমেই যে পরমাত্মা লভ্য সেই 
বিষয়টি সকাম পুরুষের সাধন বিফলতা,, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্ম হওয়৷ প্রভৃতি 
আলোচিত হয়েছে। মাও্ক্যোপনিষদ বারটি মন্ত্রে রচিত। চতুর্মাত্র গুকারের তত্ব 
প্রতিপান্ঠ বিষয়। ওঁকারই সব, ব্রহ্মই সব, এই আত্মাই ব্রন্ধ, গুকারই আত্মা। 

৪1 ৫বদিক মচম্ন্প মর্স (755 59276 ০£ 00০ ৬০৫1০ 
ঠ)৮720189) ৩ 

বৈপ্দিক মন্ত্রের মর্ম কি?-_ এই প্রদঙে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বিভিন্ন 
ধরনের অভিষত ব্যক্ত করেছেন। এই অভিমতগুলির ষধ্যে যেগুলি উদ্লেখষোগ্য 
সেগুলি নীচে আলোচনা কর। হুচ্ছে : 

চতুর্বেদের ভাম্তকার ভারতীয় পণ্ডিত সায়নাচার্ষের মতে বৈদ্ধিক মন্তরগুলি 
বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে গ্রার্থন। শ্বরূপ, ষে দেবতাগুলি প্রাকৃতিক শক্তির 
বিডি যুর্ত রূপ। বেদের মধ্য দিয়ে আদি যুগের ধর্ষের সন্ধে 

আমাদের পরিচয় ঘটে, এই ধর্ম হল প্রকৃতির উপাসন।। 

ভঃ রাধারুষ্ণচন বলেন, খে? এক অকৃত্রিম যুগের ধর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে। 
মন্ত্রগুলি সরল ও স্বাভাবিক । পরবর্তী কালের কৃত্মিঘতা থেকে এখনও পর্যন্ত 
ষে মন মৃক্ত, সেই মনের ধর্মীয় চেতনার প্রকাশক 1৮ আধুনিক কালের 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত ক্লিভার আর (01516161) আদিযুগের শিশুহ্ুলভ খথেদের প্রার্থনার 
কথ! বলেন। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড (910991119)-এর মতাহ্ছসারে বৈদিক মন্ত্র 


গুলিতে যাগযজ্জের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্রন কর। হয়েছে। 
তার মতে বেদ এক আদিম জাতির রচনা, যার] ধর্মী 
আচার অনুষ্ঠানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। বেছে ষে 
দেবদেবীর উল্লেখ আছে, তার্দের উদ্দেশ করেই ধজ্জের আহুতি প্রদান কর। 
হত। কাজেই বেদের মস্ত্রগুলির কোন গভীর তাৎ্পধ্য নেই। 


বুমফিন্ড-এর অভিমত 
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২২ ভারতায় দশন 


বারগেইন্‌ (9০:821))-এর অভিমতান্ুসার়ে সব বৈদিক মন্ত্র হল রূপক 
বর্ণনা । তীর মতে বৈদিক দেবদেবী সামাজিক আচার, 
প্রথা প্রভৃতির প্রতীক স্বরূপ | ্‌ 
কোন কোন ব্যক্তি বৈদিক মন্ত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার একেশ্বর- 
বাদী ব্যাখ্য। দ্রিয়েছেন। পিকটেট (01050-এর মতে 
একেশ্বরবাদ, তা সে ধতই অস্পষ্ট হোক না কেন, এবং তার 
রূপ যতই আদিম হোঁক না কেন, খথেদের বিভিন্ন মন্ত্রে স্পষ্ট গ্রতীয়মান। রথ 
(7২০০) এবুং আধ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ম্বামী দয়ানন্দও উপরিউক্ত 
অভিমতের সমর্থক । বেদে অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণন। 
রতি লাননর থাকলেও, এই বর্ণনার মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রবণতা লক্ষ) 
করাষায়। অনেক মন্ত্রে দেবাদিদেবের উল্লেখ লক্ষ্য করা 

যায়। এর অর্থহল বেদে অসংখ্য দেবদেবীর কথা বল! হলেও, পরমর্দেবতা' 
একজন । ! 

কেউ কেউ বেদের অদ্বৈতবাদী (0107150০) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাজা 
| রামমোহন রায় মনে করেন বেদের দেবদেবী এক পরম 
দেবতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্থচক | বৈর্দিক মন্ত্রে ষে দেব- 
দেবীর কথা বল! হয়েছে সেগুলি একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, যাকে সময় 
. সময় মহেশ্বর নামে অভিহিত কর] হয়েছে । 

কোন কোন সুধী ব্যক্তি বেদের অতীন্দ্রিয় ব্যাখা দিয়েছেন। যেমন, 
শীঅরবিন্দের মতে বেদ অতীব্দ্িয় দর্শন এবং অতি-প্রাকৃত জ্ঞানে পরিপূর্ণ । 
তার মতে বৈদিক দেবদেবী মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রতীকম্বরপ। যেমন, 
শূর্ধ্য, অগ্নি এবং সোম যথাক্রমে বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং অন্ততৃতির 
প্রতীক। বেদ তার চোখে এক অতি-প্রাকৃত ধর্ম। ফে 
নীতির উপর বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রতিষিত তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
ষে অতীক্দ্রিয়বাদীদের একট! নীতি হুল আত্মজ্ঞানের পবিজ্ঞতা এবং গোপনতা' 
রক্ষা! করা এবং দেবতাদের যথাযথ জান লাভ কর1| তাঁরা মনে করতেন এই 
জান সাধারণ মানব মনের পক্ষে অনুপযোগী এবং বিপজ্জনক এবং যে আত্ম) 


বাবগেইন-এব অভিমত 


পিকটেট-এর অভিমত 


রামমোহভনেব অভিমত 


অরবিন্দের অভিমত 


বেদের দর্শন ২৩ 


নীচ এবং অপনিত্র তার কাছে এই জ্ঞান ব্যক্ত হলে তা। বিকৃত হতে পারে বা 
তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ নাও হতে পারে । সে কারণে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য 
তার! বাস্ত উপাসনার একটা পদ্ধতি নিরূপণ করে দিয়েছিল যা ফলগ্রস্থ হলেও 
অপূর্ণ এবং ব্রতী ব্যক্তিদের জন্ত এক অভ্যন্তরীণ নিষমানুবতিতার (0161 
0190111709) নির্দেশ করেছিল । এছাড়াও তাদের ভাষাকে এমন শব্বে এবং 
প্রতিরূপের দ্বার! পূর্ণ করে তুলেছিল যেগুলি মনোনীত ব্যক্তিদের জন্ত এক 
আধাত্মিক অর্থ বহন করত, এবং সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর জন্ত একটা স্থল অর্থ 
বহুন করত। শ্রীঅরবিন্দের মতে বৈদিক মন্ত্রগুলি এই ভাবন। ও নীতির উপর 
ভিত্তি করেই রচিত। 
শ্বঅরবিন্দের উপরিউক্ত অভিমত সায়নাচার্ধ্য, পূর্বমীষাংসকগণ এবং 
ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আধুনিক অভিমতের বিরুদ্ধ অভিমত। ডঃ রাধাকঞ্ণজন 
শ্রীঅরবিন্দের উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণ করেন নি। তিনি এ মতের 
সমালোচনায় বলেন, ষে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে এমন কথা বলা ষেতে পারে না থে বৈদ্দিকমন্ত্রের পরমতম আধ্যাত্মিক 
সত্যের থেকে তা ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে বরং মাহষের 
৪ সাধারণ প্রকৃতির ক্র্নবিকাশের সঙ্গেই এটা সামগ্রস্তপূর্ণ! 
এরপ সিদ্ধান্ত করাই সহজ যে পরবর্তীকালের ধর্ম এবং 
দর্শন আদিম মনের স্থুল ধারণা, প্রাথমিক নৈতিক ধারণা এবং আধ্যাত্মিক 
প্রত্যাশ। থেকে উদ্ভূত; মৌলিক পূর্ণতার কোন অবনতি নয়। 
রাধারুষ্ণনের মতে বৈদিক মঙ্্রের মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, এ মন্ত্রের পরে ছে 
ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্বের আবির্ভাব, তাদের অভিমত গ্রহণই যুক্তিযুক্ত । কেনন। 
পরবত্ণাকালের এই রচনাগুলিতে মন্ত্রুলির যে বক্তব্য, তারই নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য কর! ঘায়। বাহ প্রকৃতির উপাসন। থেকে যখন আমর! 
উপনিষদ্দের আধ্যাত্মিক ধর্ষের অগ্রগতি লক্ষ্য করি, তখন ধর্মের স্বাভাবিক 
ক্রমবিকাশের দ্বিক থেকে তাকেই সহজে বোধগম্য মনে হুয়। কেনন! এই 
পৃথিৰীতে সর্বত্রই মান্য বাহ্‌ থেকে যাত্র। শুরু করে অস্তরের দিকে ধাবিত 
হয়েছে। উপনিষদ আদিম প্রকৃতির উপাসনার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ 


২৪ ভারতীয় দর্শন 


করেনি, বরং বেদের মধ্যে যে মহান ধর্মের ব্যঞ্জন। আছে তাকেই বিকশিত 
করে তুলেছে। 


এই অভিমত আধুনিককালের এঁতিহাসিক পদ্ধতির এবং আদিম যম 
সংস্কৃতি সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক মত প্রদত্ত হয়েছে তার সঙ্গে সামগুস্তপূর্ণ এবং 
সায়নাচার্ধ্যের অভিমতের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ । 


কেহ কেহ মনে করেন উপরিউক্ত বিভিন্ন অভিমতগুলি যাঁদও আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হয়, তবু সেগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একই সত্যকে 
প্রকাশ করে। সব অভিষতগুলজির বধ্যে কিছুটা সত্য আছে। বিভিন্ন খাষি 
বিভিন এভিমতগুলি বিভিন্ন মন্ত্রের রচয্্িতা। কাজেই ভাদ্দের অর্থ এবং 
একই সত্যকে প্রকাশ ভাৎপর্য্য বিচাল্পে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক হজ্জের 
টি উপরিউক্ত ব্যাখ্যার যধ্যে কোনোটিই পুরোপুরি যথার্থ হয়। 
বেদ কেবলমাজ্জ কোন একটি নির্ধিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচন। করে না। বেদের 
মধ্যে যেমন রয়েছে একদিকে দর্শন এবং ধর্ম, তেমনি অপরদিকে রয়েছে বিজ্ঞান 
এবং ইন্দরজ্জাল। কাছেই সব মস্ত্রেরইে একই জাতীয় ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয় । 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অনস্তত্বের কথা স্মরণে রেখে মনুষ্য জাতির বিবর্তনের এক 
আদিম স্তরের সাহাজিক এবং এঁতিহাসিক পাঁরপ্রেক্ষিতে বৈদিক ম্বন্গুলির মর্ম 
ব্যাখ্যাই কারও কারও মতে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত | 
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বৈদিক খ'ষগণ জাগতিক দুঃখকষ্ট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। একদিকে 
যেমন প্রকৃতি বৈদিক খযঘ্বের কল্পনা উদ্দীপিত করত, প্রকৃতির প্রতি 
তাদের কৌতূহলী করে তুলত, তেমনি জাগতিক ছুঃখকষ্ট থেকে হৃক্তিও 
তাদের অন্ততম কাম্য বস্ত ছিল। কাজেই পরিপূর্থ জান 

9 ও শাস্তি উভয়ই ছিল বেদের লক্ষ্য । ম্বামী বিবেকানন্দ 
বলেন, “মাস্থষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভের জন্প য1 

কিছু আবশ্তক তা বেদবেই বিস্তমান।” যজর্বেধীয় শতপৎত্রাহ্মণে বলা! হয়েছে 
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“ধনপূর্ণ পৃথিবী দান করে মানুষ যে লোক জয় করে বেদত্রয় পাঠ করে মাহষ ষে 
শুধু তার সমান ফল লাভ করে তা নয়। পরম্ত তার থেকে বহুগুণে অধিক 
'অক্ষষ্য লোক প্রাপ্ত হয়।” বৈদিক ঝষিরা ম্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুকে জ্বর করার 
অভিলাধী ছিলেন | সে কারণেই বেদে দীর্ঘ আযুর জন্ত প্রার্থনা করতে দেখা 
ষায়। বিভিন্ন দেবতার সন্তোষ উৎপাদনের জন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনার 
পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন। প্রার্থনার ফলপ্রন্তায় তাদের পূর্ণ 
বিশ্বাস ছিল। তার। মনে করতেন সখ ছুঃ৭ সম্পর্কে, শাশ্বত ও অনিত্য সম্পর্কে, 
বাঞ্চকা, বৃত্যু এবং ভয় থেকে মুক্তি সম্পর্কে, এবং ইহলোক ও পরলোক্ক এই 
উদ্ভম্ন জগত সম্পর্কে জ্ঞান 'অভয় জ্যোতি,-র উপলব্ধির ব্যাপারে প্রদ্ভতিপর্ব। 
ভার! জ্ঞান এবং শাস্তির জন্ত প্রার্থনা করেছেন। পরম জ্ঞানের জন্য স্বন্ঠীত্র 
ভাজা আকাজ্ষ1। থাকায়, ব্যক্তি সর্বপ্রকার অহংকার বর্দন করে 
সাহোগের ধা দিয়েই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ কবেন। মানুষের আত্ম! এবং 
ক ঈশ্বর_এই ছুইয়ের সংযোগের মধ দিয়েই জ্ঞান এবং 
শাস্তি লাভ কর] যেতে পারে । কাজেই বেদের যে, যে 
জাগতিক দু:খকষ্ট এই ছুঃখময় জগতে, মানুষকে পীড়িত করে, অভঙ় দ্ষ্যোস্ষির 
উপলব্ধিই তার হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় শ্ববূপ। 
বৈদিক সাহিত্যের ছুটি বিভাগ-_জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড । এই ছুটি 
বিভাগ যথাক্রমে জ্ঞান ও যাগষজ্ঞ অনুষ্ঠানের দিকটি সুচিত করে। আধ্যাত্মিক 
চিন্তন এবং প্রার্থনা থাক্রমে এই ছটির আলোচা বিষয়। 
নিত নাহিতোর ছটি ব্যক্তির প্রতিফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্ত ভিন 
ভিন্ন ধরনের প্রার্থন' নির্দেশিত হয়েছে । সব ব্যক্তিই 
একই ধরনের উপাসন। ও প্রার্থনার উপযোগী নয়। ষে ব্যক্তি ব্রতী নয়, তার 
উপাঙ্ন! ফলগ্রশ্থ না হয়ে অস্থবিধার সহি করে। সম্যক কর্ম এবং সম্যক 
আচরণ জ্ঞানের পক্ষে অবশ্থ গ্রয়োজনীয়। কৃতপাপের 
সন্ত প্রায়শ্চিত্ত, মিতাহার, চিন্তার প্রশান্তি এবং অন্তরের 
শুদ্ধিতা পরম সত্তাকে উপলবি করার জন্ত অবশ্যই 
প্রয়োজন। লোভ, অহংকার, ক্রোধ, ভগ্ডামি সর্বোতোভাবে বর্ঘনীয় 


সমাক কষ ও জ্ঞানের 
প্রয়োজনীয়ত। 


ই ভারতীয় দর্শন 


পাপী ব্যজি, ঈর নিন্দুক, চোর ও ব্রাহ্ষণ-বিদ্বেষীর সংসর্গ পরিত্যজ্য। 
এন্তরজালিক এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণ নারকীয্ন জীব। দেবতারাই কেবলমাত্র 
সাধুপথে চলেন, তাদের সত্যবাদী, গুণবান এবং ষথাষথ কাজের অনুসরণকারী 
বলে বলা হয়েছে। ূ 


বেদ কম্মবার্দ প্রচার করেছে । সংকর্ম সাধনে অমরত। লাভ কর! যায়, 
বেদের অনেক মন্ত্রে স্থস্পষ্টভাবে একথা বল হয়েছে । বেদের মতে মানুষকে 
এইঞ্নে পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফলভোগ করতে হয়। 
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বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্ততি কর হয়েছে। দেবতাদের 
মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। মন্ত্রে দেবতাদের শ্বরূপ, স্বভাব ও 
কাধের বর্ণন৷ দেওয়। হয়েছে । বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত এই সব দেবতার 
বর্ণনা থেকে বোঝ! ষায় ষে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড় বস্ত 
০ হি. যেমন ঝড়, বঞ্ধী, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্ত।, দাবাগ্রি গ্রভৃতির 
অধিষ্ঠাত। রূপে এক একটি দেবতার কল্পনা কর। হয়েছে । 
বেদে বণিত প্রতি দেবত। এক একটি পাথিব বস্তর বাহ্ গ্রতীক। “এক একটি 
পাথিব পদার্থের চৈতন্ত সত্ত। ব! অধিষ্ঠাতা1 এক একটি দেবতা যেমন দৃশ্ঠ- 
মান পাথিব পদার্থ অগ্নির চৈতন্তময় অধিষ্ঠাত্রী দেবত] হলেন অগ্নি] মন্ত্রে এদের 
প্রশস্তি করা হয়েছে ধাতে এই সব দেবতাদের পরিতৃষ্ট করে এদের অঙ্গগ্রহলাভ 
করা যায়। 
প্রাচীন বৈদিক ঝধিগণ প্রকৃতিকে এক ভিন্ন দিতে দেখেছিলেন । স্ষর্ধ্য, 
চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, রাত্রি, উ। সবকিছুকেই তারা মনে: 
বৈষ্বিক ধমের আদিম ৰ - 
রূপ প্রকৃতি পুঞঃ করতেন এ্রশ্বরিক। কাজেই বৈদিক ধর্মের আদিম রূপ হুল 
প্রকৃতি পৃজ|। : 
এর পরের স্তরে মানুষ দেবতাকে নিজের প্রতিরূপে গঠন করতে লাগল । 
অর্থাৎ এই সব প্রাকৃতিক শক্তিতে নরত্ব ব! মানবীয় সত্তার আরোপ-_-এই হল 
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বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় স্তর | প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখষোগ্য বন্ঘতে নাঁচিষ 

দেবত্ব আরোপ করল। স্থতীব্র ধর্মীয় অনুভূতির মুহৃতেঃ 
দ্বিভীয় স্তরে প্রাকৃতিক ৃ 
শক্তিতে নরত্ব আরোপ খন মান্ধষ কোন বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে ব: 

প্রকৃতির 'প্রধল শক্তির উপর নিজের নির্তরতাকে অন্ুন্ভল 
করেছে তখন সে এ প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতার উপস্থিতি অনভব করেছে । 
ঝড়ের মধ্যে সে শুনেছে দেবতার স্বর আর সমুদ্রের তরঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে 


দেবতার হাতছানি । 
জগতের অপূর্ণ তার বোধ ও মাঘের দুর্বলতার জন্ত, বিপদে মানুষ নির্ভর 


করতে পারে, পথ প্রদর্শক মনে করতে পারে এমন কারও প্রয়োজন অনুভব করা 
মানুষের পক্ষে ম্বাভাবিক। সেই সময় আর কোন কিছুই আকাশের মতন 
মানুষের এই অসীমত্বের অনুভূতিতে সাড়া দিতে পারল না। চন্ত, সূর্য, নক্ষত্র 
পরিবতিত হতে পারে, ঝড় উঠতে পারে কিন্তু আকাশ চিরস্থায়ী, অপরিণামী, 
শাশ্বত । “দেব” বলতে ষদ্দিও প্রথমে দীপ্তিমানকে বোঝাত, পরবর্তী কালে 
ঘা কিছু দীপ্িমান, যেমন হু্ধ্য, আকাশ, নক্ষত্র, উধা, দিন সকল কিছুর ক্ষেত্রে 
“দেব” শব্বটি প্রযোজ্য হল। পৃথিবীও দেবতার স্তরে উন্নীত হল। আকাশ 
এবং পৃথিবী ছিল প্রথমে শুধু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেমন ব্যপ্তি, উৎপাদন 
ক্ষমতা! প্রভৃতি । পৃথিবীকে 'মধুদাতা”, “ছৃগ্ধেভরা, নানাভাবে বর্ণনা কর! হত 1 
কিন্তু অতি শীদ্ই আকাশ এবং পৃথিবী পিতামাত1, অবিনাশী, প্রভৃতি মানবীয় 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হল। এ-ছাড়! বিভিন্ন নৈতিক গুণ যেমন মহাহ্ছতবত, 
নততা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণও তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত হল। পৃথিবী এবং 
আকাশকে পিতা-মাতারূপে কল্পনা করা হতে লাগল ধার! সব সৃষ্ট জীবকে 
প্রাণ দান করেন এবং তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন । পরে দেবতাদের 
মংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন জাগল কে আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে। 
এই হ্্টির কাজ আরোপিত হুল অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম দেবগণের উপরে । 
ঝথেদের মন্ত্রগুলির একটি ওরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তাদের বহু ঈশ্বরবাদী বৈশিষ্ট্য 
(9০150561560 5178190০661) | ঝ্বেদের মন্ত্রে বু দেবতার উল্লেখ ও 
উপাসনার কথা আছে। মন্ত্রে, পৃথক পৃথক দেবতার কথ! বল! হয়েছে । 


২৮ ভারতীয় দর্শন 


ঝথেদের মন্ত্রভাগে যে ধর্ম বা ঈশ্বর তত্বের পরিচয় পাওয়। যায় সেটি বিশ্সেষণ 
করলে ঈশ্বর সম্পকাঁয় চিন্তাধারার তিনটি স্তর লক্ষ্য কর! 
যায়। (১) বহু ঈশ্বরবাদ (7০0150:61570), (২) একেশ্বরবাদ 
(0001)00)6150) এবং (৩) অছ্বৈতবাদ (000121517)। কোন কোন পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত এই তিনটি স্তর ছাড়া আরও একটি স্তরের উল্লেখ করেছেন সেটি ছল 
“একাতিদেববাদ” ব1 “এক পরম সতায় বু দেবতার মিলন? (1161)001361579)। 
“দ্বেব ইব দেবতা? অর্থাৎ দেব ও দেবতা একই । দেব শব্ধের নিরুতঘন্মস্ক 
অর্থ 'বীধিদানাদি গুণবিশিষ্ট আত্মটৈতন্ত ॥ “এক সংম্বরূপ বা আত্মচৈতগ্ুই 
নান মন্ত্র হেতু নান! প্রকারে ও নান। নাষে প্রকাশ পে 


থাকে । 
প্রতি মন্ত্রের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে । সেই মন্ত্রের ঘারাই লেই 


দেবতার আবাহন ও প্রশংসা কর। হয়। “দিব, ধাতু থেকে দেবতা শব্ধ নিম্পন্ন। 
দিব+অচ-দেবঃ, দ্বেবতল-দেবত।। দিব ধাত্র 
“দিব' ধাতুর এক।ধিক এ 
রর একাধিক অর্থ আছে। দিব, ধাতুর একটি অর্থ হগ তেজ 
বা জ্যোতির বিকিরণ। অতএব দেবতা শব্দের ধাতৃগন্ত 
অর্থ হল জ্যোতির্ময় জীব। দিব. ধাতুর আর একটি অর্থ প্রকাশ পাওয়।। 
ধিনি প্রকাশ পান, ধিনি ভাম্বর, ধিনি স্বপ্রকাশ, তিনিই দেবতা । আর 
দেব শঙ্তের অর্থ করতে গিয়ে নিরুকের রচয়িতা যাস্ক বলেন, “দেবে দানাৎ ব। 
দীপানাৎ বা গ্যোতনাদ্‌ বা ভাতি। অর্থাৎ দান করেন ধিনি তিনিই দ্বেবত।। 
শ্বর দ্বেবতা! কারণ তিনি সমগ্র জগতই দিয়েছেন। সুর্য, চন্জ এবং আকাশও 
দেবত|) যেহেতু তার! হুষ্ট জীবকে আলোক প্রদান করেন। আবার ভিনিই 
দ্বেবত1 ধিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অগ্তকে প্রকাশিত করেন । দেবতা নিজে 
ব্বীপ্তি পান এবং অপরকেও উদ্ভাসিত করেন । দেঁবত1 দান করেন, এর অর্থ 
তিনি মানুষের অভীষ্ট পূরণ করেন। 
হবর্গলোকই দেবতাদের আবাস। দেবতাদের শরীর হল মন্ত্র শরীর । এই 
কথার তাৎপধ্য হল খধিদের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি অলৌকিক শ্কিশানী। 
শ্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী শুক্র শারীরিক ঘেবতীগণ মন্ত্রের অলৌকিক শুদ্ধ শক্তি 


বেদের ঈশ্বরতত্ত 


“দৈৰ শব্দের অর্থ, 


বেদের দর্শন ২৯ 


গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করেন। মন্ত্রই দেবতার আকার। মন্ত্রের ঘারাই দেবতা 
দীপ্তি পেয়ে থাকেন। যিনি মন্তরষটা, তিনিই খষি। মন্ত্র 
সা শরীর প্রয়োগের দ্বার ধার] মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাক্ষাৎকার 
লাভ করেন তারাই খষি। মস্ত্রের চৈতন্ত বা অধিষ্াত্রী 
হলেন দেবতা। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, চৈতন্যের আলোকে নব জড়-পদার্থ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই বিভিন্ন রূপে ও বিভিপ্ন নামে ব্যক্ত দেবতাগণ সচিচদানন্দ 
স্বরূপ আত্মচৈতন্ত বা ব্রদ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । 


ঝণ্ধেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার গুতি কর! হয়েছে । কাজেই বেদে 
” বহু দেবতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে অগ্নি, বায়ু, 


টা বঘ বভাব ইন্দ্র, কুর্ষ্য, বিষু, সোম, বরুণ, পৃষণ, মরুৎ, রুদ্র, সবিতা, 
নামেব উল্লেখ 

আদিত্য, দৌ, ভু, ধম, মিত্র, অশ্বিনী প্রভৃতি বু 
দেবতার নাম এবং উ্বা, অদ্দিতি, রানি, পৃথিবী, সরম্বতী প্রভৃতি দেবীর না 


পাওয়! যায়! 
এই দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণ। প্রধানত: তিন ধরনের পদার্থকে কেন্দ্র করে 


গড়ে উঠেছিল । প্রকৃতির মহান রূপকে কেন্দ্র করে কতকগুলি দেবতার উদ্ভব 
যেমন__্থ্যয, উষ, অগ্নি, সোম প্রভৃতি । কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়াকে কেন্ত্র করে 
কতকগুলি দেবতার উদ্ভব ঘেমন--সবিতৃ, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতা । এবং 
কয়েকটি অযূর্ত ধারণাকে যেমন-_ বিশ্বাস শ্রদ্ধা, ক্রোধ প্রভৃতি কেন্দ্র করে 
আবার কয়েকটি দেবতার উদ্ভব। শেষোক্ত দেবতার! কেবল মাত্র সন্বোধনের 
পাত্র ছিল এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অনেক সমস 
অচেতন বস্ত যেমন প্রস্তর, অক্ষ (পাশা) ইতর প্রাণী, এমন কি মাহষের তৈরী 
কোন কোন বস্তকেও শাস্তি ও সমৃদ্ধি দান করার জন্ত আহ্বান করা হত। 
নিরুক্তকার যাক্কের মতে বেদের দেবতাবৃন্দকে দেবতাদের বাসস্থান ভেদে 
তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে । যেমন-_ভূলোকের দেবতা, অস্তরীক্ষ 
লোকের দেবতা এবং ছ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা | অগ্নি, অপ, পৃথিবী ও সোম 
ভূলোকের অন্তর্গত। ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুং প্রভৃতি দেঁবতাগণ অস্তরীক্ষলোকের 
অধিবাসী এবং কুর্য্য, মিআ, বরুণ ছ্যুঃ, পুষা, আদিত্য, উষা, রাত্রি, প্রভৃতি ত্বর্গ- 


৩৩ ভারতী দর্শন 


লোকের অস্তর্গত। এই তিন শ্রেণীর দেব্তার্দের মধ্যে একজন দেবত 
প্রধান এবং মেই দলের অন্থান্ত দেবতার। তারই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি, েমন--_ 
ভুলোকের দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান দেবতা । অন্তরীক্ষলোকের 
দেবতাদের মধ্যে মুখ্য হলেন ইন্দ্র বা বাষু এবং ছ্যলোকের মুখ্য দেবতা হলেন 
সূর্য্য । নিরুক্তকার যাক্কের মতে, এই তিন জনই মুখ্য দেবতা। কাজেই যূলতঃ 
দেবতার সংখ্য। তিনটি মাত্র । যাক্কের মতে এই তিন দেবতার নান। অবস্থার 
ও নান৷ কর্মের উপর ভিত্তি করেই এক একটি দেবতার নাম হয়েছে। এ 
সম্পর্কে নিরুক্তের বচন হল-_-“তাপামেম ভক্তি সাহচর্ধ্যাদ বুনি নাম ধেয়ানি 
'ভবন্তি কর্ম পৃথকৃত্বাৎ” অর্থাৎ সেই তিন জন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা ভিন্ন 
ভিন্ন কর্ম ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম পেয়েছে । ফেমন-_অগ্রির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও 
বিশেষণ নিয়ে বৈশ্বানর, জাতবেদ1, নারাশংস, স্সমিদ প্রভৃতি নাম হয়েছে । 
তেমনি বায়ু থেকে মাতরিশ্বা রুদ্র, ইন্দ্র, অপাংনপাত্, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার 
নামের উৎপত্তি হয়েছে । হুর্্য থেকে আদিত্য, বিষুণ্ মিত্র, বরুণ, পুষা, উধা, 
অশ্বিনীযুগল, সবিত। প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হয়েছে। নিরুক্তকার সমস্ত 
দেবতাকে অগ্নি, বাঘু ও স্্ধ্য এই তিনটি দেবতাতে পরিণত করেছেন। 
বৈদিক গ্রন্থে সাধারণতঃ দেবতার সংখ্য। তেত্রিশ বলে উল্লিখিত হয়েছে। 
কিন্ত আসলে এই তিন দেবত৷ পরমাত্ম। ব! পরমব্রদ্ষের 
হিনিনির তিন প্রকার অভিব্যক্তি। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, 
'দেবতায়। এক আত্মা বহুধ। স্তুয়তে” অর্থাৎ দেেবতার্দের এক আত্ম। বহুরূপে অর্থাৎ 
বহু দেবতারূপে কীতিত হয়েছে। 
যাস্কের মতে সব দেবতার মূল রূপ হুল অগ্রি। অগ্রিই অস্তরীক্ষে ইন্দ্ররূপে, 
বিদ্যুতরূপে এবং ছ্যলোকে কুর্ধ্যরূপে প্রকাশিত। যাক্ক তার অভিমতের সমর্থনে 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের “অগ্নি সর্ব দেবতাঃ১ বচনটি উদ্ধৃত করেছেন। 
টি পম্প কাত্যায়ণ তার সর্বাইক্রমনী গ্রন্থে হুরধ্য বা আ্গিতাকেই 
সব দেবার মুলরূপ বলে বর্ণন। করেছেন। ষাস্ক উভয় 
মতের সমন্বয় করে বলেন যে বেদে অগ্নি থেকে হুর্য্যের উৎপত্তির কথ! যেমন 
বলা হয়েছে, তেমনি স্ুধ্য থেকে অগ্নির জন্মের কথাও বলা হয়েছে। : 
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কারও কারও মতে খধির৷ দেবতাদের শরীরধারী চেতন সত্তারূপে বন্দন। 
করেছেন। বেদেও দেবতার্দের মানুষের মত হাত, পা, 
টিতে চোখ, কান, মুখ প্রভৃতি আছে বলা হয়েছে, কাজেই 
দেবতার! শরীরধারী এরূপ মনে করা যেতে পারে। কিন্ত 
কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দেবতারা শরীরধারী নয়; প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের অভাব থাকাতে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না, 
তি স্বতি কর হয়েছে বলেই দেব্তার। চেতন ও শরীরধারী এই 
সিদ্ধান্ত কর। চলে না। কেনন। অক্ষ ( পাশ ), বধধ, প্রশ্তর 
প্রভৃতি অচেতন পদ্দার্ঁকেও স্বতি করা হয়েছে। বেদে অচেতন পদার্থের 
যেমন রথের ক্ষেত্রে পুরুষষোগ্য কর্দা্দি আরোপ করা হয়েছে। 
জৈমিনি পূর্বমীমাংসা গ্রন্থে দেবতাদের আকার ও চেতন পুরুষবৎ ব্যবহার 
স্বীকার করেননি । মীমাংসাদর্শন মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতাদের কোন 
পৃথক সত্তা নেই। বেদাস্তদর্শনে বেদব্যাস দেবতাদের পুরুষবৎ শরীরধারণ ও 
ব্যবহার সম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীখংকরাচা্ধ্য ব্রহ্ষস্থত্র ভাষ্যে 
বেদবযাসের মত সমর্থন করেছেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
করেছেন। নিরুক্তকার ষাস্ক এই ছুটি মতের সমন্বয় সংধন করে আপন অভিমন্ড 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মতে দেবতারা সাকার ও নিরাকার, পুরুষবং ও 
অপুরুষবৎ উভয়ই । দেবতারা স্বর্ূপতঃ শরীরধারী কিন্ত যজ্ঞা্দি কাজে শরীর নিয়ে 
উপস্থিত হন না। তার ভাষায় তাদের স্ব-স্বরূপ পুরুষবিধ, কিন্তু কর্মক্প 
অপুরুষবিধ। দ্বরূপ বিচারে দেবতারা বিগ্রহযুক্ত, কিন্ত কর্মকালে তারা অশরীরী | 
দেবতাদের ছুটি বিভাগ-_আজানদেব এবং কর্মদেব। যেসব দেবদেবীকে 
দেবত্ব লাভের জন্ত পুণ্যকর্ম সম্পাদন বা! তপস্তা৷ করতে হয় 
দেবতাদের দুটি রা 
বিভাগ ন। তার! আজানদেব। যেসব দেবতা পূর্বে মনুষ্য ছিল, 
পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করেছেন তার৷ 
কর্মদেব। যেমন-_অগ্রি, ইন্দ্র, বরুণ, সুর্ধয প্রভৃতি দেবতা আজান দেবত্মু। 
“খু” নামে দেবতা এবং অশ্বিনী দেবতাধুগল কর্মদেবতা। এর! প্রথমে দেবতা! 
' ছিলেন না, পরে পুণ্যকর্মের বলে দেবত্ব লাভ করেছেন। . 
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বৈদ্ধিক দেবতাদের বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক তাৎপর্যয আলোচনা করতে গেলে 
দেখ! যায়, ষে এ র] প্রকৃতির খুব কাছাকাছি । যেমন-_অগ্রি, পর্যন্ত দেবতা, 
একাধারে দেবতা, আবার অপর দিকে প্রাকৃতিক বন্ত। গ্রীক দেবতা-তত্বে 

যেমন দেবতাতে পুরোপুরি নরত্ব আরোপিত হয়েছে, 
2195 বৈদিক দেবতাদের ক্ষেত্রে ত হয়নি । বৈদিক দেবতাদের 
দার্শনিক তাৎপর্য 
ক্ষেত্রে নরত্বারোপ প্রতিহত বা অসম্পূর্ণ (3£165050 

21)61700190290101)1509) 1 এও একটা দার্শনিক মনোভাবের কুচক। 
বৈদিক ঝষির চিন্তাভাবনা এতই গভীর এবং পরম তত্বের রহ্ম্য সম্পর্কে তার 
বোধ এতই তীব্র ষে যতক্ষণ পর্য্যস্ত না৷ একট! সস্তোষজনক সিদ্ধান্তে তিনি 
উপনীত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিজের কাছে ছুর্বোধ্য 
করে তুলতে চান না। এই বৈশিষ্ট্য সত্যান্ুমন্ধানের আকাজ্ষা এবং দার্শানক 
অন্গসন্ধানের প্রচেষ্টা হুচিত করে। 
ভারি এবার বৈদিক দেবতার্দের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়! 
পরিচয় যাক £ 

বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শৌর্্যে, বীর্ষ্যে, 
মহিমায় তিনি অদ্বিতীয় । থণেদের প্রায় এক চতুর্থাংশ সুক্কে ইন্দ্রের স্তঁতি করা 
হয়েছে। ইন্দ্র শবের বুৎ্পত্তিগত অর্থ পরমেশ্বর । তিনি 
সকলের অধিপতি । ইন্দ্র হলেন নীল আকাশের দেবতা 
জন্গ এবং মেঘ থেকেই তার জন্ম । তিনি বজকে চালিত করেন এবং অন্ধকার 
দূরীভূত করেন। তিনি মা্ষকে দেন আলোক, জীবন, প্রেরণা ও সজীবত1। 
তাঁকে দেখলে সমস্ত পৃথিবী থরথর করে কাপতে থাকে । ক্রমশঃ ইন্দ্র হয়ে 
পড়েন এ্শ্বরিক শক্তি, সমস্ত জগৎ ও জীবের শাপনকর্তা। তিনি যুদ্ধে অজেয়। 
তিনি দেবতাদের অধিপতি | তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান শাসক |. ত্বার পত্বীর 
নাম ইন্দ্রাণী। তিনি সোমরস পান করেন। বুজ্কে বধ করার জন্ত তার আর 
এক নাম বুত্রপ্প | তিনি জন্মগ্রহণ করেই শ্রেষ্ঠ মনন্বী, ছ্যতিমান | তিনি অন্ত 
দেবতাদের জ্ঞানের দ্বার অতিক্রম করেছেন। তার শারীরিক শক্তিতে ঘ,লোক 
ও তুলোক কম্পিত হয়েছিল। তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন ও শ্রবণ করেন 


ইজ 
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এবং মান্থষকে উন্নত চিন্ত। ও প্রেরণার দ্বার অঙ্ছ্প্রাণিত করেন। তিনি 
আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বতের অধিকর্তা এবং সর্বোচ্চ মর্ধার্দার পর্দ থেকে 
বক্ণণকে অপসারিত করে নিক্ষেই তার স্থান দখল করেন। 


আকাশের দেবত। হল বরুণ । 'বর" ধাতু, থেকেই বরুণ শব্দটির উৎপত্তি । বর 
শব্টর অর্থ আবৃত করা। বরুণ হল আবরণকারী | ঝগেদের বারটি সুক্তে বরুণ 
দেবতার আহ্বান কর! হয়েছে । ঝথেদের মুখ্য দেবতাদের মধ্যে তিনি একজন । 
তিনি সমস্ত পদার্থকে অন্ধকারে আবৃত করেন। মিত্র দেবতা হল বরুণের নিত্য 
সঙ্গী । বরুণ এবং মিজ্র হল যথাক্রমে রাত্রি এবং দিন, অন্ধকার এবং আলোকের 
দেবত1। ক্রমে ক্রমে বরুণ হয়ে উঠল বেদের সবচেয়ে নৈতিক্ক দেবতা | বেদে 
বরুণকে বিশেষভাবে নৈতিক জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার রক্ষক বা অর্ধিপতিরূপে 
বর্ণনা কর! হয়েছে । তিনি জগতের উপরে দৃষ্টি রাখেন | তিনি পাপীনের দণ্ড দেন 
এবং যে সব পাপী তীর ক্ষম। প্রার্ঘনা করে তাদের ক্ষমা! করেন। সূর্য্য হল তার 
চক্ষু, আকাশ হল তার পরিচ্ছদ এবং ঝড় হল তার নিংশ্বাস। নদী তার আদেশেই 
প্রবাহিত হয়, তার আদেশে স্থধ্য কিরণ দেয়, নক্ষত্র এবং চন্দ্র তার ভয়ে নিজেদের 


কক্ষপথ আবর্তন করে। তিনি খেয়ালী দেবত। নন্‌। তিনি 
ধৃতব্রত অর্থাৎ স্থির সঙ্কল্পবিশি্ট। অন্ঠান্ত দেবতা তার 
আদেশ পালন করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তার দৃষ্টি স্থদূরপ্রসারী, 
সর্বত্রগামী | পাখী কোন পথে উড়ে যাবে, জাহাজ সমুদ্রে কোন পথে চলবে, সব 
কিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত। মান্থষ ঘা কিছু পাপকার্ধা করে সবই 
তিনি জানতে পারেন। তার দৃষ্টি এড়ান কারও পক্ষে সম্ভব নম । তিনি হলেন 
পরম দেবতা, দেবতার দেবতা! | বরুণ ৫ধেবের প্রতি প্রার্থনায় পাপী সকল সময়ই 
তার পাপের জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করে। সকলেই বরুণকে ভয় করে 'ও পাপ থেকে 
পরিজ্ঞাণের জন্ স্তভতি করে। 
বরুণ দেব বিশ্বের ষে নিয়মের বা শৃঙ্খলার রক্ষক তা৷ “খত” নামে পরিচিত। 
কত কথাটির আঙঞ্ষরিক অর্থ হল “বিষয়বস্তর গতি' (০০135 0£ 01)1)5)। 
. খত সাধারণতঃ নিয়ম এবং ন্থাক়পরতার অস্ত:স্ূত! 
(10000906106 01 1050106) বোঝায় । কুর্যায, চক্র এবং 
নক্ষত্রের গতির নিয়মানবতিত', দিনরাজি এবং খতুর পরিবর্তনই হয়ত এই 
ভাঃ--৩য়--৩ 


বরুণ 


ফত 
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নিয়মের ধারণ। দিয়েছে | কাজেই খত হুল ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম | ধর্মের 
নিয়ম এবং নৈতিক নিক্বমও চিরস্তন ও অলঙ্ঘা গণয হওয়াতে, ঝত শব পরবর্তী 
সময়ে এগুলিকেও নির্দেশ করতে লাগল । 

“খত” জগতের শৃঙ্খল! নির্দেশ করে। এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও 
সামগ্রস্যের মূলে রয়েছে খধত। যে জাগতিক শৃঙ্খল] চিরস্তন ও অলঙ্ঘ্য তাকে 
খত বল হয়েছে । এই অভিজ্ঞতার জগৎ খত-এর ছায়াম্বরূপ। খত হল 
শাশ্বত সত্ব। যা সব পরিবতনেও্ড অপরিবতিত থাকে । সামান্ত (80/561591) 
(বিশেষের (98:01০5151) পূর্ববর্তী । কাজেই বৈদিক খধির1 মনে করেন ঘা 
কিছু প্রতীয়মান, ঝত তার পূর্ববর্তী। জগতের পরিণামী, ঘটনাগুলি শাশ্বত 
ঝতের বিচিত্র প্রকাশ। কাজেই খতকে সব কিছুর পিতা নামে অভিহিত 
কর! হয় | বিষণ হল ঝতের ভ্রণ| খতের জন্তই আকাশ এবং পৃথিবী যেমন 
তেমন। 'খত' শবের ছার! গ্রথিত একটি মন্ত্রে বল! হয়েছে যে সব বস্তই খত-_ 
এই অবিনাশী সত্তার বিকাশ । এই মন্ত্রট হংসবতী ঝক নাষে গ্রসিন্ধ। 

এক অতীব্দিক্ন শাশ্বত সভ্তার ধারণার প্রবণতা। খতের ধারণার মধ্যেই প্রথম 

লক্ষ্য করা যায়। অপরিণামী নিয়মই হল প্রকৃত সত, 
খত পাত. যা অনিত্য অবভাম তা হুল তার অপূর্ণ গ্রতিরপ। হা! 
সন্তার ধারণ! শাশ্বত সত্তা তা অংশহীন ও অপরিণামী, বছুই 

পরিবঙনশীল | বৈদিক খধিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার 
অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করতেন। একেই বেদে ঝত 
নামে অভিহিত কর। হয়েছে। ক্রমশঃ এই খত হয়ে উঠল এক সর্বব্যাপী 
নৈতিক নিয়ম । এই খত কেবল বহির্জগতের নিয়ম নয়, অস্তর জগতের ও 
নিয়ম । এই নিয়ন জীবজগতকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে 
সহায়ণ্তা করে। 

খাতকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রকৃতিতেও এক 
পরিবর্তন দেখা দিল। এখন বিশ্বজ্জগৎ কোন আকন্মিক উপাদানের অন্ধ সমষ্টি 
মাআ নয়, এক সামগ্রস্তপূর্ণ উদ্দেশ্তযুলক ক্রিয়া । 

মিত্র দেবত। বরুণ দেহতার সহচর |. কাজেই বরুণের সঙজেসজেই মিজ্রকে 
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আহ্বান কর! হয় বা ভার প্রশন্তি করা হয়। মিজ কখনও বা হুর্ধয, কখনও ব। 
আলোকের প্রতিনিধি । মিত্রও সবদ্রষ্টা, সত্যাঙ্গরাগী 
দেবতা । মিত্র এবং বঞ্চণ ঝতের ষুগ্া-সংরক্ষক। ক্রমশঃ 
মিত্র উষার আলোকের সঙ্গে এবং বরুণ রাত্রিকালীন আকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
পড়ল। বঞ্চণ এবং মিত্রকে অর্দিতির সন্তান বা আদিত্য নামেও অভিহিত 
কর হয়। 

এর পরে স্রধ্য দেবতার উল্লখ করা যেতে পারে। প্রায় দশটি মন্ত্রে সূর্য্য 
দেবতার প্রশন্তি করা হয়েছে । স্থধ্য হল আলোক ও প্রাণদাতা। স্র্য্য 
দেবতাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করা হত। যা কিছু 
স্থাবর, 'মস্থাবর সূর্য মং কিছুরই প্রাপ। তিনি হলেন সবদ্রষ্টা। ভিনি 
মানুষকে কর্ম করার জঙ্ত উদ্ধদ্ধ করেন। তিনি অন্ধকার 
দূরীভূত করেন এবং আলোক দান করেন। হুর্ধ্য দেবতা 
হয়ে পড়েন জগতের স্রষ্ভা এবং শাসনকর্তা । সুর্যের আলোক আকাশে 
অশ্বের মত দ্রুত গতিতে ছুটে আসে, তাই তাকে অশযুক্ত বলে কল্পনা কর! 
হয়েছে। হুর্ধের রশ্দিই তার অশ্ব। ক্ধ্যের আর এক নাম বিষু। 
“সুের্যর ডাঁয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিভি এবং অস্তাচলে অস্তগমন 
_-এই তিন পাদক্ষেত্র।' 

যে সরবত দেবতাকে এগারটি মঙ্্রে প্রশন্তি করা হয়েছে, তিনিও এক 
(সৌর দেবতা । সবিত। জগৎ প্রসবিতা। তার থেকেই সব জীব জন্মলাভ 
করেছে। তীর তেজেই তৃণগুল্স প্রাণ লাভ করে, মাটি ভেদ করে অস্কুর 
উদ্ছিন্ন হয়, জীব জন্মলাভ করে । সবিতু হল স্বর্ণচচ্ষু, স্ব্ণহত্ত 
এবং হ্ব্ণভ্হব। বিশিষ্ট । তাকে সময় সথয় কূর্ধয দেবতা 
থেকে পৃথক কর। হয়, যদিও সাধারণতঃ উভয় দেবতাকে অভিন্ন গণ্য করা 
হয়। সবিতৃ শুধুমাত্র দিনের উজ্জল হুরধ্য নয়, রাতের অনৃস্ত কুর্যও বটে। 

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্কৃতিক বিষয়, ঘাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত কর! 
হয়েছে, তা। হল অগ্নি। প্রায় ছুশত মঞ্ধে অগ্নি দেবতার প্রশস্তি কর! হয়েছে 
এবং মধ্যাদার গুরুত্বের দিক থেকে ইন্ছের পরেই অগ্রর স্কান। জধ্বিহল হোম 


মিত্র 


“ঘদেব হা 


সবিভু দেবতা 


৩৬ ভারতীয় দর্শন , 


নিষ্পাদক, ক্রাস্তগ্রজ্ঞ (বা ক্রান্ত কর্মী), অনুতরহিত, যজ্জফলদাঁত। ও বিবিধ 
কীতিযুক্ত | দেবতাদের মধ্যে তিনি আমাদের সবচেয়ে নিকটতম । দেবতার! 
যজ্ঞের হবি অগ্নির মুখ দিয়ে আম্বাদন করেন। এই কারণে 
অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বল! হয়েছে । «অগ্রির্বে মুখং 
দেবানাম।” অগ্নি সকলের কল্যাণার্থে মনুযা গুছে বহুরূপে বিরাজিত। অগ্নি 
কর্ষ্যের মতনই দীপ্যমান | তিনি রাত্রির অন্ধকার দূর করেন। অগ্নি কেবলমাত্র 
পৃথিবীতে ব1 চুল্লীতে ব1 বেদীতে নেই | তিনি আকাশে এবং শুর্ধ্য, উষ। ও মেঘে 
বিদ্যুৎ রূপে বিরাজমান । এগ্রি তাই হয়ে পড়ে এক প্রধান দেবতা। অগ্রির 
ব্যাপ্তি সর্বত্র। তিনি ছ্যুলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও ভূলোকে সর্বত্র বিরাজ 
করেন। ক্রমে ত্রমে অগ্নি হয়ে পড়েন দেবত। ও মানুষের প্রতিনিধিম্বরূপ এবং 
সকলের সাহাষ্)কারী। 

সোমদেব হলেন প্রেরণার দেবতণ, অমর জীবনের দাতা, যছ্য এবং দ্রাক্ষার 
ছ্লেবতা। ছুংখ জর্জরিত মানুষ কোন কিছুর মাধ্যমে তাঁর ছুংখকে তুলে থাকতে 
চায়। তাই ষখন সে নেশাকর কোন পানীয় পান 
করে, তখন এক আনন্দের শিহরণ তার শরীরে বয়ে যায়। 
সে উন্মত্ত হয়ে পড়ে, সত্য, কিন্তু সে মনে করে এট। এশ্বরিক উন্মাদনা । সে মনে 
করে এট। কোন দেবতার ক্রিয়া । ক্রমশঃ সোম দেবতায় ব্যক্তিকে নীরোগ 
করার ক্ষমতা আরোপিত হয় । সোঁমদেব অন্ধকে দেখতে এবং থখঞ্জকে চলতে 
সহায়তা করতে পারেন। 

পৃষণ হল অপর এক সৌর দেবতা । “পৃষ' ধাতু থেকে পোষণ অর্থে পুষা 
শব নিপ্প্ন হয়েছে । তিনি জীবলোক পোষণ করেন। পৃষণ মানুষের বন্ধু 
এবং যাষাবর মেষপালাকের দেবতা । কারও কারও 
মতে আর্যদের যে শাখ। ষাষাবর মেষপালক ছিল তার 
পশুচারণের জন্ক নতুন নতুন তৃণভূমির সন্ধান করত । পথে ভ্রমণের সময় 
বিপদ্দের আশঙ্কা দেখলে তার। পৃষার স্তব করত। তার। পৃষার স্তব করে 
বলতেন, “হে পৃষ। ! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও ছুষ্টাচারী কেউ যদি আমাদের 
ভিন্ন পথ দেখিয়ে দেয়, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিও ।' 


অগ্নি 


নোমধেব 


পুষণ 
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ইন্দ্র, অগ্ি, সোম, বরুণ দেবতাদের পরে গুরুত্থে ও মহিমায় অশ্বিদেবতা 
যুগলের স্থান। প্রায় পঞ্চাশটি ঝক্‌ মন্ত্রে অশ্বিনী দেবতাদের গ্রশস্তি কর! হয়েছে। 


এই দেবতা সবসময়ই যমজরূপে উল্লিখিত | নাখটির বুপত্তিগত অর্থ হল ধার অশ্ব 
আছে। এর! আজানদেব নয়ঃ কর্মদেব। এর! প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে পুণ্যকর্ম 


সম্পাদন করে দেবত্ব লাভ করেন । অশ্বিনীদেবের অপর এক নাম নাসত্য, অর্থাৎ 
যার অসত্য নন বা সত্যঅষ্ট নন। এই ছুই দেবত৷ সম্পর্কে নানারূপ অভিমত 


প্রকাশ কর] হয়েছে । কেউ বা বলেন এর হলেন দিবারাত্র, 
কেউ বা বলেন চন্ত্র সুর্য, কেউ বা বলেন দুই পুণ্যবান 
রাজা। কেউ বা মনে করেন প্রত্যুষ ও প্রধোষ। 'িষ। উদয়ের পূর্বে মিশ্রিত আলোক 
ও অন্ধকার ষেন যুগ্ম দেবতা । কথিত আছে শুর্ধ্যের কন্ঠ। শুরধ্য। অখিদয়কে স্বয়ন্বর 
সভায় পত্িব্ূপে বরণ করেন। কারও মতে এই ছুই দেবতা আকাশের সম্তান। 
উষ। তাদের ভগ্রী। ব্ব্গে ভিষক্‌ এদের বর্ণনা আছে। এরা হলেন বিন্ময়নক 
ঘটনার ত্রাণকর্ত', দাম্পত্য প্রেমের সংরক্ষক এবং সকল রকম দুঃখের পরিত্রাণ 
কতা। অলৌকিক শক্তির দ্বার এই ছুই দেবতা মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার 
করেন। জনগণকে সাহায্য দান কর! ও ছুর্গতকে বিপদ থেকে রক্ষা! কর। এদের 
প্রধান কাজ। এর! বিচক্ষণ চিকিৎসক । 

ধথেদে রুদ্ধ দেবতার উদ্দেশে মাত্র তিনটি শৃক্তের বাব্হার রয়েছে। 'রদ্‌ 


ধাতুর একটি অর্থ গঞ্জন কর! বা শব করা। কাজেই রুদ্র হলেন তিনি 1যনি 
শক করেন । অর্থাৎ রুদ্র বজ্র গ্যোতক। বজপাত 


মাত্রই ভীষণ নির্ঘাষ। ঝড় ঝঞ্জা বাত্যার দেবতাবুন্দ 
মরুংগণের পিতা হলেন এই রুদ্র দেবতা । বেদে তার রূপের বিভিন্ন প্রকার 
বণনা দেওয়া হয়েছে । তিনি অপূর্ব দেহকাস্তি, বলিষ্ঠ বাহু ও স্থগঠিত 
ওষঠাধরের অধিকারী । আবার তিনি 'ভ্ুরকর্মা, ভীমদর্শন ও সংহারক?। 
ঝথেদে রুদ্রের সংহারক ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই জীবলোকে 
তিনি ভয়ের পাত্র । তিনি খুব শক্তিশালী, ক্ষিপ্র গতিসম্পন্গ এবং যুদ্ধে অজেয়। 
ক্ষমতায় তিনি অগ্রতিঘবন্্বী। মানুষ ও দেবতার সর্ববিধ আচরণ তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন। শুরু যজুরবেদের রুত্রধ্যানে রুদ্রের শিবনধপের বর্ণনা দেখ। ধায়। 


আখিদেবত। মুগল 


পু দেবতা 


৩৮ ভারতীয় দর্শন 


খগেদে মরুৎ নামক দেবতাবৃন্দের এক বিশিই স্থান আছে। মরুৎ বলতে 
একজন নয়, একাধিক দেবতাঁকে বোঁঝাঁয়। “মরু? শকটি “মৃ'ধাতু থেকে উদ্ভূত ; 
এর অর্থ হল আঘাতকারী ব' ধ্বংসকারী ঝড়। কখিত আছে ষে রুদ্র দেবতার 
ওরসে পৃশ্রির গর্ভে মরুত্গণেব জন্ম হয়েছিল। মরু্গণের বাহ প্রত্যক্ষগ্রাহ 
প্রতীক হল ঝঞ্ধা, বাত্যা, বিছ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি । মরুৎ 
দেবতাবৃন্দ হু-যাদ্ধা, তাদের মস্তকে উষ্ভীষ, দেহে তন্ুজাণ ও 
স্বর্ণথচিত বর্ম এবং তারা উজ্জল পোষাকে সঙ্জিত। অতি বেগবান অশ্ব চালিত স্থ্বর্ণ 
নিমিত রথে তারা গমন করেন । মরুৎগণ ইন্দ্রের বন্ধু ও সখা। তাদের সাহায্যে 
ইন্জ বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আকাশে বাযুর বেগ ও গতি যোদ্ধার অগ্রতিহত 
ুঙ্র্ষ বেগের সঙ্গে তৃলনীয়। কাজেই মরুৎগণ যুদ্ধ-দেবত।। মরুংগণকে দেবলোকের 
গাযর়করপেও বর্ণনা কর। হয়েছে । তাঁর! গান করেন ও বংশীবাদন করেন। 
তাদের এ গান ও বংশীবাদন ঝঞ্কার সময়ে প্রভঞ্জনের বিচিত্র শব্দরাজি। মরুৎগণের 
উগ্র গ্ুভীষণ গতির ভষে মান্ষ তাদের গৃহে দৃঢ স্তস্ত স্বাপন করে। 
এর পরে ঘম দেবতার উল্লেখ করা৷ যেতে পারে | খগেদের যম এবং পুরাণের 
যম এর দেবতা। নমন। মাক্সযূলার (1/1:77%1167” এর মতে যম হল দিবা । 
যমের যমজ ভগ্ী ষমী হল রাজ্রি। তাঁর মতে এই দিবারূগী 
ষমই ক্রমে ম্ৃত্যুরাজে পরিণত হয়েছে খথেদে তিনটি মন্ত্রে 


মরুৎ 


ষ্ম 


যমর্দেবতার উদ্দেশ্টে গ্রশস্তি করা হয়েছে, তিনি পরলোঁকে থেকে মৃতব্যক্তিকে 
সম্বর্ধনা জানান। তিনি সেই রাজোর রাক্চা। 
পর্যন্ত (281:58055) হল আকাশের দেবতা | বেদে পর্যন্ত হল আকাশের 

আর একটি নাম। অথর্ব বেদে পৃথিবীকে পর্যানের স্বীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। 

পর্যন্ত হল মেঘের এবং বৃষ্টির দেবতা । তিনি দেবতা 

হিসেবে সমস্ত বিশ্বজগতকে শাসন করেন। সব জীবের 

তঁতেই স্থিতি । যা কিছু গতিশীল তিনি তার প্রাণ স্বব্ধপ। 

খথেদে ক্রন্ম হলেন বাকাদেব বা প্রার্থনার দেবতা। এমন কি কখনও 
কখনও পুরোহিতরূপে তিনি মন্্োচ্চারণ করেন। বৈদিক 
ব্রহ্ম, যার অর্থ গ্রার্থন'। পুরানের হষ্টিকর্তা বিধাতা; 

্রচ্ম পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের ভ্রিমৃতির প্রথম যৃতি। : 


পয গু 


ব্রঙ্গ 


বেদের দশন ৩৯ 


উষা এবং অদিতি হুল দেবী। সিন্ধু নদীকে দেবী হিসেবে একটি মনে 
বন্দনা কর! হয়েছে এবং সরস্বতী ষ। প্রথমে ছিল একটি 
নদীর নাম প:র হয়ে পড়ে বিগ্যার দেবী । বাঁক হল কথার 
দেবী। অরণ্যাণী ছল বনদদেবী। 

যখন ধীরে ধারে জড় থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে চিন্তার বিকাশ স্থক হল, 
তখন অমূর্ত দেব দেবীর কল্পনা করা হতে লাগল। দেবতাদের কোন কোন 
গুণেও দেবত্ব আরোপিত হতে লাঁগল। ব্রহ্মণম্পতি হল পরবর্তীকালের দেবতা। 
খন যজ্দের প্রচলন তথন তার আবির্ভাব। মূলতঃ তিনি ছিলেন উপাদনার 
দেবতা । কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হয়ে পড়লেন যজ্ঞের দেবত। | 

বেদের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হিরিয়ানা! যে অভিমত প্রকাশ করেছেন 
তা প্রণিবানযোগা । তার অভিমতাষ্ছসারে বৈদিক দেবতাদের এক বিশেষ 
অর্থে দেবতা বলে অভিহিত কর! যেতে পারে। কেননা ম্বান্থষের ছাচেই 
দেবতাদের ধারণ! কর] হয়েছে । মানুষের মন যেমন কামনা বাসনায় বিচলিত, 
দেধতারাও তার ব)তিক্রম নন। কাজেই বেদের দেবতার হলেন মাস্ৃষেরই 
এক মহিমান্বিত রূপ'। তার। পুরোপুরি লৌকিকও নন আবার অলৌকিকও নন। 
হিরিয়ানার মতে এই সব দেবদেবীতে বিশ্বামের ষে একট। দার্শনিক ভিত্তি 
ব্য়েছে ত৷ অস্বীকার করা! চলে না। এই দার্শনিক ভিত্তি 
হুল যে মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণ। ৰ1 বিশ্বাম জন্মাল 
যে প্রতাক্ষগ্রাহ জগতই শেষ কথ! নয়; এই প্রত্যক্ষগ্রান্থ জগতের অন্তরালে 
এক অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্থ সত্তা আছে। এই দেবদেবীতে বিশ্বাস আরও একটি 
বিষয় শুচিত করে সেটি হুল প্রত্যক্ষগ্রাহ জগতের ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা 
এবং এই বিশ্বাসও এর দ্বার চিত হয় ঘে প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে। 


কার্য কারণ তত্বের সার্জনীনতায় বিশ্বাম করার অর্থ হল প্ররুতির 
একরূপভায় বিশ্বাম করতে বাধ্য হওয়।। কেনন! আদিম মান্য যদি প্রাকৃতিক 


ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্যে থে নিয়মান্ৃবতিতা আছে তা লক্ষ্য না করত 
এবং যদি মনে মনে সে সুনিশ্চিত না হত যে প্রতিটি ঘটনারই একট! কার্য 
আছে, সে এই সব ঘটনার ব্যাখ্যাত্ত জন্য দেবদেবীর হ্ুঙ্টি করুত না । একথ! 


উষ' এবং অদিতি 


হিরিয়ানার অভিম 


£০ ভারতীয় দর্শন 


সত্য.যে আদিম মানুষের দেব-দেবীর ক্রিয়াঝলাপের ধারণার মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা 
দেবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। সে ঘটনাগুলিকে কতকগুলি দেবদেবীর সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত কর মাত্র। তাছাড়া আদিম মাছ্ষ যে প্রারুতিক ঘটনার ব্যাখ্যা 
দিচ্ছে এ সম্পর্কে মে সচেতন ছিল না। তবু বল। যেতে পারে ষে বৈদিক 
 দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রাঞ্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা ক্ষচিত করে। 


৬1 বন ঈশ্বরবাদ+ একা ভি5দববাদ বা “এক পবন্মম 
সভায় বল ০দব্ঘভাক্স মিলন+ ও এতকশ্বকসবাদ (015 0,615, 
[72006106150 8150 10 0190601615129) 2 


বেদে বছু দেবতার বর্ণন। লক্ষ্য করে অনেকে বেদকে বছ-ঈশর্বাধী (6০1১- 
0361500 ) বলে বর্ণনা করেছেন। জাবার কেউ কেউ বে?কে একেশ্বরবাদী 
(741015001)9150০) বলে বর্ণনা করেছেন। এই উভয় 
কারও মতে বেধ বহ- ৬. 

ঈশবরবাদী, কারও মতে মতই একদেঁশদশী, কেননা বেদে একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বর- 
একেশ্বববাদী বাদ-_উভয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক বহু-ঈশ্বর- 
বাদে বা পুরাণের দেবত।তত্বে যেমন দেবতাঞ্ধের একট! 
স্থনিরিষ্ট, স্থসংহত এবং পৃথক সত্তা আছে, বৈদিক দেবতার্দের সেরকম পৃথক 
সন্ত নেই। বিভিন্ন দেবতা তার পৃথক সত। হারিয়ে এক পরম দেবতায় সমন্বিত 
ৃ হয়েছে। প্রকৃতির কোলে থেকে সত্যন্রষ্টা খধিগণ 
লে নিত, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে দেবত্ধ আরোপ করেছিলেন। 
কোন বিশেষ সময়ে প্রকৃতির যে শক্তি তাদের বিশেষ- 

ভাবে আকর্ষণ করেছিল তাকেই তার। পরম দেবতারূপে অভিহিত করেছেন । 


ঝথেদের দেবতাতত্ব আলোচন। করলে বোঝা! যাবে যে, যে মন্ত্রে বখনই যে 
দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবত। বলে অ'ভহিত কর। 
হয়েছে। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই অপর দেবত! 

উন দেবতাদের আশ্রিত। যেমন__অন্সি দেবতাকে উদ্দেশ করে বল! 
হয়েছে, “ছে অগ্নি, অপর সব অমর দেবতাবর্গ তোমাতেই 

অবস্থিত।, “হে অগ্নি! তোমার এশ্বর্ষেযই দেবতাদের এইবর্ধয |”. “মরুৎ 


বেদের দর্শন ৪১ 


নামক দেস্তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে মরূতের ক্রোড় আশ্রয় করেই 
দেবতার! নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করন | বরুণ দেবতার বর্ণনায় বল! হয়েছে, 
“রথচক্রের নাভিতে যেমন অর বা শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে, বরুণদেবের 
মধ্যেও সেরূপ এই বিশ্ব গ্রথিত রয়েছে” সোম দেবতাকে উদ্দেশ করে 
বল! হয়েছে, “হে মোম! তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা, সকলেই ন্টোমাতে 
অবস্থি ত।” 


যখন যে দেবতার স্তব কর হচ্ছে তখন তাঁকে পরম দেবত। বলে অভিহিত 
এক পরম সায় বৎ কর! এই বিষয়টি লক্ষ্য করে ম্যাক্সমূলার (1 ৫::7741107) 
দেবতার মিলন বলেন থে আসলে বেদের যে দেবতাতত্ব ্বাঞ্ধে বছ- 
ঈশ্বরবাদ (০0150561570) বলে আখাত না করে, একে একাতিদেববাদ 
বা "ক পরম সততায় বহুদেবতার মিলন বলে? অভিহিত করাই শ্রেয় । 


ঈশ্বরের ষখাধখ ধারণ! করতে গেলে একেশ্বরবাদ তার অনিবাধ্য প্রিণ[তি | 
পরম দেবতা কেবলমাত্র একজনই হতে পারে। কারণ একই সঙ্গে 
'একাধিক পরম ও অসীম সত্তার আন্তিত্ব স্বীকার ক€1 চলে না। হষ্ঠ দেবত! 
রা কখন ৪ দেবত] হতে পারে না। জগতের ক্রিয়] ও ঈশ্বরের 
পরিণতি একেশ্বরসাদে প্রকৃতি সম্পর্ক যখনই অস্ত:দুষ্টি জাগরিত হল তখনই 
বিভিন্ন দেবতা এক পরম দেবতায় মিশে গেল । 'ঝত,-এর 
ধারণার মধ্যে ঘষে এঁক্যের উপলন্ধি €তাঞ্ষ করা গেছে, সেটিই একেশ্বরবাদের 
ধারণাকে সুনূঢ় করে তুলল। প্রকৃতির বিচিত্র ঘটন| ষর্দি একাধিক দেবতার 
ধারণ। শ্ৃচিত করে, প্রকৃতির কয কি একটিমাত্র ঈখরের ধারণ। শচিত করে 
না, যে ঈশ্বর অন্তিত্বশীল সব কিছুকে ধারণ করে আছেন? গ্রারুতিক নিয়মে 
বিশ্বাম করতে গেলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হয়। বরুণের উপাসনায় এই 
একেশ্বরবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। 


অনেক পণ্ডিতের মতে বেদের গতি বনু ঈশ্বরবাদ থেকে এক পরম সততায় 
বহদেবতার মিলনের দিকে । অন্তভাবে বলা যেতে পারে ষে বহ-ঈশ্বরবাদ, 
একাতিদেববাদ বা “এক পরম সততায় বু দেবতার মিলন', এবং একেশ্বরবাদ, 
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বৈদিক দেবতার ইতিহাসের বিবর্তনের পথে বিভিন্ন স্র। মেকডোনাল 
চির (71202017611) এই অভিমতের বিরোধিত। করেছেন। 
উপরিউক্ত অভিযোগের তাঁর মতে বৈদিক দেবতার! সম্পূর্ণভাবে পরস্পর নিরপেক্ষ 
সি নয়। বরং তার। পরস্পর নির্ভর । বরুণ এবং সূর্য্য ইন্দ্রের, 
উপর নির্ভর; ম্যাকডোনালের মতে একাতিদেববাদ (6767506)61970) 
অবভাস, (91068180০), ষথার্থ সত্য নয়। হিরিয়ানার ভাষায় এ হুল 
স্থবিধাবাদী একেশ্বরবাদ, (09001081150 0001)001761500)| একাতিদেববাদ 
(76700561507) এক দেবভায় বিশ্বাস সুচন। করে, একেখরবাদ কেবলমা ক্র 
একটি দেবতায় বিশ্বাস স্থচন। করে। 

ম্যাকডোনালের বক্তব্য স্বীকারই করা হোক বা অন্বীকারই করা হোক ন। 
কেন, এট। নিঃপন্দেছে বল। যেতে পারে যে বেদের ঈশ্বরতত্ব বহু-ঈশ্বরবাদী নয়। 
রাধাকঞ্ণন যথার্থই বলেছেন, যে বহু ঈশ্বরবাদকে স্বীকার 
করা চলে ন।, কেনন। ধর্মীয় চেতনাই তার বিরোধিতা 
করে । তার মতে একাতিদেববাদ বা এক পরম সততায় বু দেবতার মিজন হল 


একেশ্বরবাদের দিকে অজ্ঞাতসারে গতি (00)০01)5010003 £1011)8 008105 
[0017001161510) | 


ধর্মের যৌক্তিকত1 যা বিভিন্ন দেবতাকে পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে দিতে 
চায়, একেশ্বরবাদ অভিমুখী একাতিদেববাদ বা এক পরম সততায় বহু দেবতার: 
মিলন, "ঝত'-এর ধারণা, এবং মানবমনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সবকিছুই 
বনু ঈশ্বরবাদী নরত্ব আরোপবাদকে অপসারিত করে আধ্যাত্সিক একেশ্বরবাদের 
স্থান করে দিয়েছে । এই সময় বৈদিক ঝর্ষগণ বিশ্ব জগতের একটিমাত্র 
সভনমূলক কারণ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, টি নিজে অবিনাশ 
এবং অহ্ষ্ট। এই স্তরে বৈদিক মন চেয়েছিল প্রাকৃতিক খটনার কারণ 
প্রাকতিক ঘটনার আদি অস্গুদ্ধান করতে নয়, প্রাকৃতিক ঘটনার আদিম কারণটি 
কারণেব অন্রসন্ধান অন্থসন্ধান করতে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলত! পরিহারের 
ইচ্ছ। মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়ত এই ইচ্ছার দ্বারাই গণোরদিত হযে 


রাধানুল*নেৰ অভিমত 
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উঠেছিল বৈদিক মন। প্রতাক্ষগ্রাহ ঘটনাকে একাধিক দেবতার সাহছাঘো 
ব্যাখা! করার ন্যাপারে পরিতৃপ্ধ না হয়ে মে আবিক্ষার করতে চায় একটি 
মাত্র দেবতাকে, থে দেবতা সকল কিছুকে এবং সকল দেবতাকে নিয়ত 
করেন। ঘে পরম দেবতার ধারণ! এই স্থরে এমন ভাবে স্থষ্পষ্ট হয়ে উঠল, 
সেটি আদিম যুগের চিস্তাধারার মধ্োই প্রচ্ছন্ভাবে বিরাজ করছিল । 
দেবতাদের যধো অসম্পূর্ণ মানবধর্ম আরোপ করার জন্য এবং সুর্য, অগ্নি, উমা! 
প্রভৃতি দেবদেবীর মধ্যে পাঁবস্পরিক সাদৃশ্য থাকাতে বৈদিক দেবতাবে 
এক দেবতা আর এক দেবতাকে আবৃত করে রেখেছে। এক ,ফেবত। 
ঠিক অপর দেবতার মত হয়ে উঠেমুছে। বিভিন্ন দেবতার প্রতি একই 
ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং নাম না থাকলে বোঝা কঠিন কোন দেবহধকে 
মন্ত্রে আহ্বান কর] হচ্ছে । এই কারণেই হয়ত বৈদিক খধিদের মধ্যে ঘখন ক্ষে' 
দেবতার স্তব কর! হয়েছে, তাকেই পরম দেবঙারূপে গণ্য করা হয়েছে এব" 
অন্তান্ত দেবতার্দের উপেক্ষা কর। হয়েছে । 
বেদের প্রাচীন দেবতাদের একটি মাত্র দেবঙায় উন্নীত করার একটি ম্হুজ্জ 
উপায় হল যে এ সব দেবতাদের মধ্যে ধিনি খুন কতৃত্বব্যাপ্নক, তাকে পরম, 
দেবতার পর্দে উন্নীত কর!। কিন্ধ বৈদিক ভারতে ত্ডা 
কর] হয়নি। বরুণ এবং ইন্দ্রকে এই ভাবে পৃথক পৃথক সম 
পরম দেবতার পদে উন্নীত করার চেষ্টা হলেও কিন্তু তারা 
কেউ ব্যক্তিত্ববোঁধসম্পন্ধ পরুম দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। কাজেই 
স'ধারণতঃ একেশ্বরবাদ বলতে যা! বোঝায়, তা ঘথাধথভাবে প্রতিষ্টিত হয় নি। 
এই জাতীয় একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার যুক্তিযুক্ত, উপায় হুল সমস্ত দেবতাকে 
এক উচ্চতর সত্তার অধীন করা, ধিনি সব দেবতার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারবেন। এই প্রক্রিয়া! মানুষের এক ঈশ্বরের কামনাকে পরিতৃপ্ত করল । 
. ঝণ্েদের শেষোক্ত অংশে বিশ্বকর্মাকেই এই পরম দেবতার" 
৪ *** আসনে অধিষ্ঠিত কর! হয়। এমন কি ইন্দ্র ও বরুণের মন্জ 
করার প্রবণতা দেবতাকেও বিভাগীয় দেবতায় পরিণত কর৷ হৃয়। 
বিশ্বকর্ম। হলেন সর্বদ্রষ্টী, ঘার প্রতিদিকে চক্ষু, মৃখ, বাথ ও পদ আছে। তিনি 


একেখববাদ প্রতিচগাৰ 
নহ্ভ উপাষ 
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ভার বাহুর সাহায্যে স্বর্গ ও মর্ত হি কবুরেন। সব লোক তার গোচরে, কিন্তু 
তিনি মরণশীল জীবের ধারণাতীত। কখনও কখনও বুহস্পতিকে, কখনও বা 
প্রজাপতিকে, কখনও বা ছিরণ্যগর্ভকে এই পরম দেবতার পর্দে অধিষ্ঠিত করা 
'হয়েছে। 


৭? এঢেকশ্রব্বাদ বনাম অটছ্বিভব্বাদ (20750616150 
-০1:58)5 7%1001912) ) € 


একেশ্বরবাদ বা একটি মাত্র পরম দেবতার ধারণাও মানুষের যনে পরিতৃপ্ধি 
এনে দিতে পারল না। কেননা! একেশ্বরবাদের ক্ষেত্রে অসংখ্য দেবতাদের মধ্যে 
সবচেয়ে যার. মহিম। বেশী তাকেই পরম দেবতার পদে অধিষিত কর! হস্নি। 
কখনও বরুণকে, কখনও ইন্দ্রকে পরম দেবতারূপে অভিহিত করার চেষ্টা হয়েছে। 
কিন্তু কেউই পরম দেবতা হয়ে উঠতে পারেনি | কাজেই 'একেশ্বরবাদ' বলতে 
ষথার্থভাবে ঘ' বোঝায় তা৷ বৈদ্দিক যুগে কার্যাকর হয়নি। "তাছাড়া নরত্ব 
আরোপিত দেবতায় মাছুষ খুশী হতে পারল না। পরবর্তীকালের বৈদ্দিক 
চিস্তাবিদর1 এই ধরনের একেশ্বরবাদে পরিতৃপ্ধ হতে পারল না। 

নরত্ব আরোপকার1 ধারণার অবশ্যই বিলোপ সাধন দরকার। তারা 
আমাদের ঈশ্বরের প্রতিভূ (90150105055) দ্রিতে পারে. কিন্তু যথার্থ 
জীবস্ত ঈশ্বর দিতে পারে না। ঈশ্বর হবে এক, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপক এবং 
সবশক্তিমান। ঈশ্বর থেকেই সব কিছু নিঃহ্ুত হবে এবং ঈশ্বরেই ফিরে ঘাবে। 


ঈশ্বরে বাক্তিত্ব (96501781165) আরোপ করার অর্থ ঈশ্বরকে সীমিত করা, 
"অথচ ব্যক্তিত্বসমন্থিত ঈশ্বরই কেবলমাত্র উপাসনার বস্ত। ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব 
আরোপের অর্থ রূপপহীনে রূপ আরোপ কর]! অসীমকে সীমিত কর, অনন্তে 
সাস্ত করা । কাজেই সর্বনিরপেক্ষ পরম তত্ব (2১৮5০1৫৫০)-কে উপাসনার বস্তুতে 
পরিণত করার অর্থ তার সর্বনিরপেক্ষতাকে স্কুপ্ন কর]া। 
কিন্ধ প্রকৃত ধর্মের প্রয়োজন, এক সর্বনিরপেক্ষ পরম 
সতাকেই। কাজেই ধর্ম ও দর্শন উভয়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্ত সর্বনিরপেক্ষ 
পরঙ্ সপগ্তাকে তিনি (36) বা ইহা (6 বলে উল্লেখ কর হয়েছে । কাজেই 


এক সং-এর ধারণা 
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এক ব্যক্তিগত ঈশ্বর (0১8307091 0:0)-এর ধারণার বদলে এল মৎ-এর. 
ধারণা, এক ঠৈতন্ত সত্তার ধারণা। কোন দেবতার উপর পরম দেবতার. 
সন্ধান ন। করে, সব দেবতার অন্তরালে ষে সাধারণ শক্তি ক্রিয়া করে 
তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা! হতে লাগল। বিভিন্ন দেবতাকে একই সত্তার 
প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হল। ঞথেদের একটি মন্ত্রে বল! হয়েছে__ 
"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রি মানু রথে! দিব্যঃ স স্থপর্ণো গরুত্মান্‌। 
একং “সৎ বিগ্রা বহুধ| বদ্তি অগ্রিং ষমং মাতরিশ্বান মানুঃ |” 
অর্থাৎ যার! তত্বদ্দশর তারা একই সদবস্তকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্থি ও হুন্দর 
পক্ষমুক্ত গরুতআন নামে অভিহিত করেন। অবার “নই সদ্বস্তকে অগ্নি, ধম 
ও মাতরিশ্ব। ( বায়ু) নামেও অভিহুত কর! হয়। 
আর একটি মন্ত্রে বল] হয়েছে ষে “একং সম্ভং বনুধা কল্পয়স্তি” অর্থাৎ একই 
সদ্বন্তকে তত্বদশিগণ বহুনামে কল্পনা! করে থাকেন। আর একটি মন্ত্রে বস1 হয়েছে__ 
“ঘমত্তিগো বহুধ] কল্পয়স্ত, 
সচেতমো। যজ্জমিমং বহস্তি |” 
অর্থাৎ তিকগণ একই বস্তকে বন্থ নামে কল্নন। করে নিয়ে ষজ্ঞ সম্পাদন করে: 
থাকেন। 
এই পর্য্যন্ত যেগুলি বর্ণনা! কর1 হল সেগুলির মধ্যে একেশ্বরবাদী ধারণার ও 
অছ্বৈতবাধী ধারণার মিশ্রণ দেখ! যায় এবং এই ছুই 
রা ধারণার মধ্যে পৃথক কর! কঠিন। এদের মধ্যে যে একেখ্বর- 
মিশ্রণ ' বাদী ধারণা রয়েছে তাকে দঠিকভাবে বিচার করতে 
গেলে অদ্বৈত বাদী বল! চলে না। এই জাতীয় একেশ্বরবার্দী ধারণার মধ্যে 
অবশ্যই দ্বৈতবাদ এসে পড়ে । কেননা এই একেশ্বরবাদে রয়েছে বিভিন্ন দেবতাকে 
এক দেবতায় পরিণত করার প্রবনতা ধিনি জগৎ থেকে একটি স্বতন্ত্র 
একরবাদে যখাথ সত্তা, জগতের ধিনি নির্মাত1 এবং পরিচালক। এই 
অগ্বৈতবাদী মনো. একেশ্বরবাদী ধারণায় ঈশ্বরের বিপরীতে প্রকাতিকে 
হারের উপস্থাপিত কর হয়েছে এবং এক বিশেষ অর্থই 
কেবলমাত্র মান্গষের একোর আকাক্ষা এই একেশ্বরবাদী ধারণা পরিতৃপ্ত 
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করতে পারে। কিন্তু এই এঁক্যের তুলনায় এক উচ্চতর এঁকোর ধারণ! আছে 
"1 ছল অছ্বৈতবাদ্দ য| সমগ্র অন্তিত্বশীল সত্তাকে একটিমান্র উৎসের সাহায্যে 
ব্যাখ্যার জন্ত চেষ্টা করে। উপনিযর্দে এই অদ্বৈতবাদী 
চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা লাভ করি। কিন্তু 
বেদে এর কিছু কিছু পরিচন্ন মাঝে মাঝে পাওয়। যায়। 
এই অনৈতবাদী চিন্তাধারার ছুটি রূপ আছে। একটি হুল সবেশররাদী 
চিন্তাধারা, যেখানে ঈশ্বর ও প্ররুতিকে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। খথেদের 
একটি স্ক্তে এ জাতীয় ধারণার প্রকাশ ঘটেছে ধেখানে 
দেবী অর্দিতি (সীমাহ'ন )কে সব দ্েবত।, সব মানুষ, 
আকাখ, বায়ু অর্থাৎ কিনা 'যা আছে, য। কিছু হতে পারে” তার সঙ্গে 
অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে | সবেশ্বরবাধে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভিন্ন গণ্য 
পরেখরবা্ধ অন্থেতবাদের করা হয়। জগৎ ঈশ্বর থেকে উতৃ নয়। জগৎ ও 
জন্ ইপ্সিত সনকে তৃপ্ত ঈশখর এক ও অভিন্ন। যদিও এই সর্বেশ্বরবাদ একের 
সব গাল. কথা বলে, তবু এই ধারণ! যেন ঈশ্বর ও প্রকৃতি ছুই 
নন্তাকেই রক্ষা করতে চায় এবং সেহেতু প্রকৃত এক্য-সন্ধানী মানব 
ম্নকে তৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু যথার্থ এঁক্যের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে 
ধগেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় ুক্তে। এই স্ক্তে বিশ্বের কষ্ট 
রহস্তের বর্ণনায় এক নিবিশেষ পরমসত্বার উল্লেখ পাওয়। 
যায়। এই সত্তা সৎ নন, আবার অসৎ নন। তিনি 
অনির্ঘচনীয়। তিনি সদাদতের অতীতাবস্থা । নাসদীয় শুক্তে স্ষ্টি রহস্তের 
বের নাদদীয় শুক্ে বর্ণনায় বলা হয়েছে, “ভৎকালে পৃথিবীও ছিল ন।, 
অইৈতবাধী চিন্তা  আকাশও ছিল না, স্বর্গও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, 
ন্‌ ভোগ্যও ছিল না, আৰরণও ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল 
না, অমরত্ব ছিল না, প্রাণীও ছিল ন।, দিনরাত্রি ছিল না। তিনি ছাড়। আর 
কেউ ছিলেন ন।, | 


পিপিপি | পোপ সিসি 


(বেদে হাছতবাদব 
“্পবিচষ 
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বেদের দর্শন ৪৭ 


উপরিউক্ত হুক্তে আমর! অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার সারবন্তর সাক্ষাৎ পাই। 
এই ক্ুক্তে একটি মাত্র পরম সত্তার কথ বল! হয়েছে এবং তার প্রকৃতি বর্ণনা! করা 
হয়েছে । তার থেকে সমন্ত বিশ্বজগৎ নিংঃল্ত। সৎ, অসৎ, মৃতু, জীবন, 
ভাল, মন্দ সব কিছুর আধার হল এই পরমতত্ব। স্ষ্টিরহস্তের বর্ণনায় এখানে 
বলা হয়েছে কোন জগং-বহিত্ত বাহা অষ্টার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়নি। 
প্রত্যক্ষগ্রাহা জগৎ এই অতীন্দ্রিয় আদি কারণের স্বতঃস্কর্ত আত্ম- 
বিকাশের ফলম্বদূপ। এই ধারণ। নৈর্বযনক্িক এবং নিবিশেষ এবং সবপ্রকার 
পৌরাঃণক উপার্দান বজিত। সরবেশ্বরবাদে যে ঈশ্বরবাদী ধারণ রয়েছে, এই 
সক্ত সেই ধারণামুক্ত । এই স্ুক্তে “তদেকং' পদটির মধ্য দিয়ে একটি মাত্র 
পরমতত্বের কথ! বল! হয়েছে, যা সূর্ব বিভেদ্বজিত। কাজেই এই স্ুক্কে 
আমর] উপনিষদের অদ্বৈতবাদী 1চস্তাধারার দ্বারে এসে উপনীত হই | 


৬৮) স্ষ্টিতত্ত (00950101985) ২ 


বেদের স্ষ্টিতত্বকে দুটি দিক থেকে বিচার কর! েতে পারে- পৌর!ণিক 
(005 0০010981091) এবং দার্শনিক (910119501171521)| অধ্যাপক ম্যাকডোনাল 
(710020%611)-এর মতে এই পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীরও ছুটি ধার লক্ষ্য কর! 
যেতে পারে। একটি ধার অনুসারে এই বিশ্বজ্গৎ এক 

কাত যান্ত্রিক সষ্টি, পরমেশ্বর প্রেরিত জগতশরষ্ট'গণের (হিরণ্যগর্ড 
ও দীর্শ নিক প্রভৃতি) দ্বারা নিমিত, যেম স্ত্রধর এরংতার সহকমীদের 
দক্ষতারই পরিণতি । আর একটি ধার! অনুমারে জগতের 

উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়েছে, জগত কারও দ্বারা নিমিত নয় । সব 
পৌরাণিক দৃষ্টিঙ্গীর পরিবর্তনের মূলে এক অপরিবর্তণীয় তত্বের অহসন্ধান 
ছুটি রূপ করতে গিয্কে প্রাচীন গ্রীকদের মতন বৈদিক চিন্তাবিদগণ 
কখনও তাকে জল বা বাযুরূপে কল্পনা করেছেন এবং জল, বায়ু প্রভৃতি আদিম 
1, ৮106 07061569195 0106 01৮ 0152 95 26 [65016 01 000017217188১:০44০0০, 


9০ অ০1] 06587677665 8110. 09106255011, 006 00062 16015501065 16 5 0৮6 
76510 01158 015] €5061501007 --419040756115 5 ৬৫1০ 14150010855 2.1] 
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উপাদান থেকেই জগতের এই বৈচিঞ্রোর স্ট্টি-_-এইরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। 
অসৎ থেকে জগতের জল থেকেই এই জগতের স্থষ্টি। সময় সময় আবার এই 
ভব জলকেই. রাত্রি, তম: বা বাতাম থেকে উদ্ভূত মনে করা' 
হয়েছে। কখনও কখনও “অসৎ” থেকেই জগতের উত্তব, এরূপ ধারণ কর। 
হয়েছে এবং এই 'অনৎ-কে 'অদ্িতি-র"সঙ্গে অভিন্ন গণা করা হয়েছে । যা 
অন্তিত্বশীল তাহল “দিতি' বা সীমিত, আর অর্দিতি ব! অলীম হল অসৎ বা 
অনস্তিত্বশীল। এই অশীম থেকেই জাগতিক শক্তিগুলির উৎপত্তি। যদিও 
সময় সময় এই জাগতিক শক্তিগুলিকেই অনীমের উৎস বলে গণ্য কর। 
হয়েছে। এই মতবাদগুলিই অ-জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে 
এবং জাগতিক ও ধর্মের একত্র সংস্কোগ থেকে তাত্বিক মতবাদের উৎপত্তি 
ঘটে। 

বৈদিক চিন্তাধারায় যে স্তবে বছুদেববাদে বিশ্বাস সুচিত হয়েছিল, সেই 
স্তরে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, বিশ্বকর্ম। প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাকে জগতের শ্রষ্টা বলে 


মনে ক্র! হত। জগতের হ্ষ্টিকে ভিন্নভাবে ধারণ কর! হয়েছে । সুত্রধর যেভাবে 
গৃহ নির্মাণ করে, কয়েকজন দেবত1 সেভাবে জগতকে 
+গভ্রধবেব মস 


দেবতারা জগত নিগাণ নির্মাণ করেছেন এবপ ধারণ। করা হয়েছে। প্রশ্ন কর! 
করেছেন হয়েছে যে, যে বনের বুক্ষ ছেদন করে হ্যলোক ভৃূলোকাদ 
জগতের নির্মাণ কার্য সাধিত হয়েছিল, মেই বনের নাম, 
কি? তাদৃশ মহান বৃক্ষই বাকি ছল? ঝক্‌ সংহিতায়্ যে প্রশ্ন কর! হয়েছে 
তৈত্তিরায় ব্রাহ্মণে তার উত্তর দেওয়া] হয়েছে । “ব্রদ্ধ বনং, ব্রন্ধ স বৃক্ষ আসীৎ্” 
যে বনের যে বৃক্ষ থেকে ছ্যলোক-ভূলোক নিমিত হয়েছে সেই বন ও-বৃক্ষ উভয়ই 
ব্রহ্ম | ব্রঙ্গহ বনস্থানীয় ও ব্রন্মই বৃক্ষস্থানীয় । ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত বলে যে কার্যের 
জন্ত যে সামগ্রীর প্রয়োজন তা ব্র্মেই বিদ্যমান । 
বেদের একেশ্বরবাদী চিন্তার স্তরে প্রশ্ন দেখ! দিল ঘে যখন কোন পূর্বস্থিত 


জড়ের অস্তিত্ব ছিল না, তখন ঈশ্বর কি তার নিজ প্রকৃতি থেকেই জগৎ সৃষ্টি 
১ 


১ তৈ ব্রা ২৮৯৯ 


বেদের দর্শন ৪৯ 


করলেন, বা পূর্ব থেকে অন্তিত্বশীল জড়ের উপর ঈশ্বর নিজ শক্তিকে প্রয়োগ করে 
কি জগৎ সৃষ্টি করলেন? প্রথমটি একেশ্বরবাধী চিন্তার 
একেখরষাদের- 

উচ্চতব ওনিক়্তব উচ্চতর স্তর, দ্বিতীয়টি নিসম্তর শ্বরণ। বেদের মন্ত্রে এই 
স্তর উভয় চিস্তারই প্রকাশ ঘটেছে । খক্‌ সংহিতায় ১০১২১ 
_. স্থক্তে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বর পূর্বস্থিত জড় থেকে জগত স্যষ্টি 
করেছেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। হ্যগ্ির প্রারভে ঘে বিস্তীর্ণ জলরাশি 
ছিল তার থেকেই হিরণ্যগর্তের উৎপত্তি, যিনি এই হ্ৃন্দর জগৎ সুট্টি করেন। 
কিন্ক এই আদিম জলরাশির অষ্টা কে? মন্তু, হরিবংশ এবং পুরাণ অন্থপাতে 
ঈশ্বরই এই জলরাশির স্রষ্টা | ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় এই জনরাশি স্থষ্টি করেন, তাতে 
একটি বীজ নিক্ষেপ করেন যেটি একটি স্বর্ণনিমিত ডিহ্বে পরিণত হয়। সেখানে 
তিনি ব্রহ্ষা বা অঙ্টা ঈশ্বর রূপে নিজে জন্মগ্রহণ করেন। পরম ঠৈতন্তই 
হিরণাগও রূপে নিজ্জেকে প্রকাশ করল। কাজেই অনস্তকাল থেকে স্থিত ছুটি 

দ্রবা এক পরম দ্রবোরই বিকাশ | 
স্গৎ স্যট্টির অপূর্ব রহন্সের দার্শনিক ব্াখ্য। সর্বপ্রথম নাঁসদীয় কুক্তে 
লরক্ষিত হয়। নাসনীয় সুক্তে স্্টি রহশ্ের বর্ণনায় বল। হয়েছে, “তৎকালে 
পখিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, শ্বর্গও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, 
ভোগ্যও ছিল না, আবরণ ছিল না; তখন মৃত্যুও 
ছিল না, অমরত্বও ছিল না। প্রানীও ছিল ন!, দিনরাতিও 
ছিল না। তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।” এই স্থক্ 
থেকে জান। যায় জগৎ স্যস্তির পশ্চাতে যে পরমতবের অস্তিত্ব, তাকে স্ব অনৎ 
কোন ভাবেই বর্ণন।-কর। যায় না। কেবল একের অস্তিত্ব ছিল, যে এক 
দেশাতীত, কালাতীত, মৃত্যু ও অমরতার অতীত । 'তপসের প্রভাবে এই 
আত্ম। থেকে অনাত্মার স্ষ্টি। সচেতন পুরুষ ও অচেতন প্ররুতি--এই 
দুই বিরোধী সভার মিথক্রিয়। থেকেই জগতের অভিব্যক্তি। এই সুক্ত অস্থসারে 
পুরুষ ও প্রকৃতির জগৎসতার যূলে রয়েছে কাম। কাম স্স্টি্ প্রেরণ! 
উল্লেখ এবং সমবেত মন বা বিশ্ব-মন এই কাম থেকেই 
উদ্ভতৃত। মনসরেতোঃ শব্দ পরবর্তী যুগে যাকে জীবাত্ম। বা পুরুষ বল। 

ভাঃ--৩য়-_-৪ 


নাদদ-য় কক্ষে জগং 
সষ্টিব দশ(নক ব্যাখ্যা 


৫৩ ভারতীয় দর্শন 


হয়েছে তাকে বোঝাচ্ছে। কতকগুলি স্ৃক্তে পুরুষ ও প্রকৃতি এই ছুই তত্বের 
উল্লেখ দেখ যায়। 

১৯৮২।৫-৬ স্ক্তে বল। হয়েছে ষে সমুদ্রের জলরাশিতে ছিল স্থষ্টির প্রথম 
বীজ। এই বীজ হল ব্রন্ষাণ্ড যা আদিম জলে ভানমান। তার থেকেই জগৎশ্ট। 
বিশ্বকর্মার আবিভাব। বিশ্বকর্মা! জগৎ স্টির ইচ্ছা করলেন এবং তার ইচ্ছাতে 
বিভিন্ন জগৎ, জল, আলোক প্রভৃতির হ্ষ্টি হল। নাসদীয় সুক্তমতে জগৎ ও 
আত্মা একই অদ্বৈত সভার ছুটি দিক। এই'অছৈত দতা আত্মাও নয়, অনাত্মাও 
নয়, উভয়কে অতিক্রম করে এক উচ্চতর চৈতন্য সত্তা । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে খেদের স্ুক্তে জগতের অনস্ভিত্বের কথা৷ বল! 


দার হয়নি । জগৎ ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি । বেদের যেখানে 
ঈশ্বরের ক্ষমতা যেখানে “মায়া” শবের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে মায়ার 
অর্থ ঈশ্বরের ক্ষমতা । 


প্রথমে এক অসৎ-এর অস্তিত্ব ছিল, যার থেকে সৎ-এর উৎপত্তি, এই 
বিষয়টি কিন্ত নাসদীয় স্ক্তের বক্তব্য নয়। কারণ স্যট্টির আদিতে যে তত্বের 
অস্তিত্ব ছিল তাকে অসং বা সৎ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা মৎ ও 
অসৎ অনন্তোনিরপেক্ষ পদ । সেগুলি, যে এক, সকল 
রা বিরোধিতার উর্ধে, তার ক্ষেত্রে প্রযুকক হতে পারে না। 
প্রকৃত ভাৎপধা 
অস২ং বলতে বোঝায় ষে, বর্তমানে ৷ প্রত্যক্ষগ্রাহ তখন 
তার অস্তিত্ব ছিল না। ১০1৭২-১ স্ুক্তে বল! হয়েছে যে, অসং-এর থেকেই 
সৎ-এর উতদ্ভব। কিন্ধু এক্ষেত্রেও তার অর্থ হল নিবিশেষ থেকে বিশেষ-এর 
উদ্তব। | 
পুরুষ সথক্কে এক আদিম উপার্দান থেকে জগৎ স্থষ্টির কথ। বল! হয়েছে । 
দেবতার! হল জগৎ অক্টা, এবং যে উপাদান থেকে জগতের টি তা হল মহান 
পুরুষের শরীর । কাজেই হষ্িক্রিয়া হল উৎসর্গের ক্রিয়া (৪০৮ ০৫ 
$8011806) | তীর মন থেকে চন্দ্রের জন্ম, অক্ষি থেকে সৃর্ষ্যের ; মৃখ থেকে 
ইন্দ্র ও অগ্ত্রির এবং নিংশ্বাম থেকে বায়ুর । নাভি থেকে মধা অঞ্চল, মন্তক 
থেকে আকাশ, পদ থেকে পৃথিবীর, কর্ণ থেকে চতুর্থাংশের স্থাষ্টি। হিরিয়ানা 


বেদের দশন ৫ ১ 


এই প্রসজে মন্তব্য করেন যে এ হল দৃষ্ট সমগ্রের অংশে বিভক্ত হওয়া, য| 
উপনিষদের প্রক্রিয়ার বিপরীত । সাধারণ অভিজ্ঞত।য়, দেখ! ঘায় প্রদত্ত 
একাধিক অংশ থেকে সমগ্রকে সংগঠিত করা হয় । এক অদ্বৈত সত্ত। থেকে জগৎ 
স্ষ্টি--এই অভিমতের অঙ্গে এই এুক্তটির কোন বিরোধ নেই। পরম তত্বই 
সক্রিয় পুরুষে পরিণত হয়েছে । কারণ বল! হয়েছে, 'পুরুষ থেকে বিরাটের 
জন্ম এবং বিরাট থেকে আবার পুরুষের জন্ম । পুরুষই জন্মদাতা এবং পুরুষই 
জাত, পুরুষই অছৈত সত্তা, আবার আত্মসচেতন অহুং | 

খণেদের কোন কোন স্ুক্তে হন্টি একবার মাত্র হয়েছিল এপ উল্লেখ 
পাওয়। যায় । কিন্তু শষ্টি ও প্রলয় পরম সায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটছে১ এমন 
উল্লেখও পাওয়। যায়। 


৪৯1 আত্ম (১০) 2 


কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় আত্মাকে দেহ থেকে স্বতন্ত্র করা যেতে 
পারে-বেদে এমন বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়! যায়। বেদে এমন বিশ্বাসের 
কথাও বল! হয়েছে ষে যৃচ্ছিত অবস্থায় আয্সা দে থেকে শ্বতগ্ভাবে অবস্থান 
করতে পারে এবং মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে । পুনর্জন্ম 
সম্পকাঁয় মতবাদের কোন সুস্পষ্ট রূপের সন্ধান আমরা বেধে কোথাও পাই না। 
আসলে বৈদিক্ত আধ্যদের ছিল জীবনের প্রতি গভীর অন্ক্রাগ। জীবনকে 
পরিপূর্ণভাবে তারা ভালবাসতেন । কাজেই আত্মর ভবিষ্যৎ সম্পকে তাদের 
বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। হয়ত মেই কারণেই মৃত্যুর পরে জীবনের কী 
অবন্থ। হয় সে সম্পর্কে কোন স্ুস্প্ মতবাদ তারা প্রতিষ্ঠ। করেন নি। বৈদিক 
আধ্যগণ মৃত্যুতেই সকল কিছুর পরিসমাপ্তি মনে করতেন না। রাত্রির পর 
যেমন দিন দেখা দেয়, মৃতার পরেও জীবনের দেখা! মিলবে এই ছিল তাদের 
বিশ্বাস। ঘার্দের একবার জন্ম হয়েছে তারা কখনও চিরকালের মত ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে ন!। 


১1 খত সঃ ৬৪৮২১, ১০1৭৪1১ : 


১। অথ ১০৮২৯) ৩৭1৪১) ক সং ১০৯০২ 


৫২ ভারতীয় দর্শন 


শতপথব্রাঙ্গণে বল হয়েছে যে ধারা যথাধথ জ্ঞান ব্যতিরেকে যাগধজ্ঞঃ 
অনুষ্ঠান করেন তীর মৃত্যুর পরে আবার জন্মগ্রহণ করেন এবং আবার মৃত্যুমূখে 
পতিত হন। 


বণ্ধেদে আত্ম! শব্দটিকে বোঝানোর জন্ত মনস, আত্ম। এবং অস্থ এই তিনটি 
শবের ব্যবহার লক্ষ্য করাযায়। খগ্থেদের একটি স্ুক্তে১ একজন অচেতন 
মান্তষের আত্মাকে ( মনন) বৃক্ষ, লতাগুল্স, আকাশ, স্র্য থেকে তার কাছে 
আসতে বল! হয়েছে । অনেক স্যক্তে এই বিশ্বাস স্থচিত হয়েছে যে অন্ত একটি 
জগতের অস্তিত্ব আছে ধেখানে ষাগযজ্ঞ সম্পাদনের ফলে চরম জাগতিক স্থখ 
ভোগ করা যায়, এবং নরকের অস্তিত্ব আছে যেখানে পাপীকে তার দৃকর্ষের 
জন শাস্তি প্রদান কর। হয়। শতপথব্রাক্ষণে আমরা দেখি ঘষে মুত ব্যক্তিদের 
দুটি আগুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ষা পাপীদের দগ্ধ করে কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের 
ক্ষতি করে না।২ দেখানে আরও বল1 হয়েছে যে মৃত্যুর পরে প্রত্যেককেই 
আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাকে তুলাদণ্ডে ওজন করা৷ হয় এবং তার সং 
বা মন্দ কাঁধ্যান্ুধায়ী সে পুরস্কার বা শান্তি গ্রহণ করে। কাজেই যার! একবার 
জন্মগ্রহণ করে, তাদের চিরবিনাশ কখনও হুয় না। তাঁরা হয়ত অস্তগামী 
সর্ষের রাজ্যে অবস্থান করে যেখানকার শামনকতা হলেন ধম। মানুষ মারা 
গেলে এই ষমের রাজ্যে গমন করে। মৃত ব্যক্তি জল এবং সেতুর উপর দিয়ে 
রাজ্যে গমন করে।৩ মান্য মৃত্যুর পরে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে পারে, বৈদিক আর্ধ্যদের এমন বিশ্বাদের কথাও বলা হয়েছে ৪ 


মানুষ মৃত্যুর পরে হয় ইহুলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ব৷ পরলোকে গিয়ে 
স্থখভোগ ব। কষ্টভোগ করে-_এই ধারণার মধ্য দিয়েই নৈতিক ধারণার প্রথম 
স্চনা1। মানুষের সৎ বা মন্দ কাজের সঙ্গে তার স্থুখভোগ বা কষ্টভোগের এক 


১ ১০1৫৮ 
২। শাঃব্রাঃ ১৭৯৩ 
৩) ১০1৬1১০ ; ৯1৪১২ 


৪1 ১২৪1১ : ৭1৫৬1২৪ 


বেদের দর্শন ৫৩ 


'অনিবাধ্য সম্পর্ক আছে। এক অলঙ্ঘ্য নিয়মের ধারণ! ( খতের মধ্য দিয়ে ধার 
প্রকাশ ঘটেছে ) এবং ষজ্জ ষে অবশ্যই তার কর্মফল উৎপন্ন করবে, এই নীতি- 
"গুলিউ পরবর্তীকালে কর্মবাদে এবং জন্মাস্তরবাদে পরিণতি লাভ করেছে। 
প্রাক-ইপনিষদিক বৈদিক সাহিত্যে মানগষের মধো “প্রাণবায়ু? (51051 05805) 
বোঝাতে নর্ব প্রথম মাতা শব্দাট ব্যবহৃত হয়। তারপর জগতের আত্মা (৪৪1 
20065 ৬০71) এবং সর্বশেষে মানবাত্মা বোঝাতে আত্ম! বটি প্রযুক্ত হয়। 
»তৈত্িরীয় আরণ্যকে বল হয়েছে প্রজাপক্তি তার আত্মা ( জগৎ রূপে) স্যষ্টি 
করার পর, তার নিজ আত্ম সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তৈতিরীয়ব্রান্ধণে 
আত্মাকে সর্বব্যাগী বল! হয়েছে এব' একথাও বল হয়েছে ঘে, ষে আত্মাকে 
ক্দানে সে কথনও কুকমেব ছার নিজেকে কলঙ্কিত করে না। 

ঝগ্র্দে এক জায়গায় বল হয়েছে, তার যা করার তা সে সম্পূণ 
করল, সে বৃদ্ধ হলঃ সেহেতু সে বিদায় নিল। কিন্তু তার পরেও সে আবার 
জন্ম গ্রহণ করল, এটি তার তৃতীয় জন্ম। এই উক্তি এ বৈদিক মতবাদ স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে প্রতি মানুদের তিনটে জন্ম আছে-_শিশ্ত রূপে গ্রথম জন্ম) 
আধ্যাত্বিক শিক্ষা লাভ করার পর সুচিত হয় দ্বিতীষ্ব জন্ম এবং মৃত্যুর পরে 
হয় তার তৃতীয় জন্ম । 
৯০ 1 আ্রজ্গ (878115)8) 2 

ষে ব্রন্মের ধারণ। পরবর্তীকালে বেদাস্ত দশনে সর্বের্বাচ্চ উৎকধ লাভ করেছে, 
থেদে মেই' ধারণার উদ্ভব এমন কথ! ঠিক বল! চলে না। বেদের ভাষ্যকার 
সায়নাচার্ধ্য রঙ্গ” শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। এই অর্থগুলি হুল--(১) 
খাস্, উৎসর্গীকৃত খাছ, (২) স্বরে গীত সামগীত, (') এন্জ্রজালিক বিধি, (৪) 
যথাযথ স্সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান, (৫) স্থরে গত সঙ্গীত এবং উৎসগাঁকৃত উপহার 

ভয়কেই একত্রে, (৬) হোত পুরোহিতের আবৃত্তি, (৭) মহান্‌। রথ ' 7২০7) 

বলেন যে ব্রহ্ম বলতে, আরও বোঝায় সেই গভীর অনুরাগ যা আত্মার বাসন। 
এবং সন্তোষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং “বত পর্যান্ত পৌছায় । একমাত্র 


"শি আসান 


৫৪. ভারতীয় দর্শন 


শতপৎতব্রাঙ্ধণেই দেখ! ধায় ব্রঙ্গের ধারণার এক গভীর তাৎপর্য রয়েছে । 
সেখানে ব্রক্ম বলতে পরম নীতিকে বুঝিয়েছে, ষে নীতি দেবতার্দের অন্তরালে 
এক চলমান শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। শতপথে বল! হয়েছে, সঠিকভাবে বলতে 
গেলে স্থুরুতে এই বিশ্ব্গং ছিল ব্রহ্ম । ব্রহ্ম এই দেবতাদের স্থট্টি করেছিল 
এবং দেবতাদের সৃষ্টি করার পব তিনি দেবতাদের এই জগতে অধিষ্ঠিত 
করেছিলেন এবং অগ্নিকে এই পাখিব জগতে, বায়ুকে বাতাসে এবং স্ুধ্যকে 
আকাশে অধিঠিত করেছিলেন। তারপর ্রক্ম নিজেই এই জগতের অন্তরালে 
চলে গেলেন। অন্তরালে চলে যাবার পর তিনি চিস্তা করতে লাগলেন, কিভাবে 
আবার আমি এই জগত গুলিতে অধিষিত হতে পারি । তারপর তিনি নাম ও রূপ 
__এই ছুইয্পের মাধ্যমে এই জগতে আবার অধিষ্ঠিত হলেন। এই হল ব্রদ্মের ছুটি 
মহান শক্তি এবং ধিনি, ব্রঙ্গের এই ছুটি মহান শক্তিকে জানেন, নিজেও মহান 
শতিতে পরিণত হন। অন্ত এক জায়গায় ব্রন্মকে বিশ্বজগতের পরম বস্ত বলে 
অভিহিত করা হয়েছে এবং প্রক্জাপতি, পুরুষ এবং প্রাণের (প্রাণ বায়ুব) সঙ্গে 
তাকে অভিন্ন গণ্য কর। হয়েছে। অন্থত্র ব্রন্থাকে স্বয়ন্ত বল। হয়েছে যিনি জীবকে 
তার আত্ম। দান করেছেন এবং সকল জীবের উপর প্রাধান্ত, সার্বভৌমত্ব এবং 
প্রতৃত্ব অর্জন করেছেন। ৰ 
ঝখেদে সম্‌দ্ত বিশ্বজগৎ যে এক পরম সততায় বিধৃত মে কথাও বল৷ হয়েছে । 
খগবেদের পুরুষ সুক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণন। পাওয়া! যায় ধিনি বিশ্বব্যাপী 
হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। নিখিল বিশ্ব তার এক চতুর্থাংশ মাত্র । 
তার এক অংশে তিনি জীবজগতে পরিব্প্ধ হয়ে আছেন। আর তিন 
চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজমান । বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সেই পুরুষের 
আত্মাম্বরূপ। 


৯১৯1 নীতিতত্ (078০৪) £ 


খগেদের নীতিতত্বের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই ষে খতের ধারণা 
খুবই তাৎপর্যাপূর্ণ। বৈদিক খধষিগণ বিভিন্ন গ্রারুতিক ঘটনার অন্তরালে এক 
সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার অন্ভিত্ধে বিশ্বাস করতেন । একেই বেদে খত নামে 


বেদের দর্শন ৫৫ 


অভিহিত কর। হয়েছে । এই নিয়ম ঘেমন জীবজগতকে চালিত করে তেমনি 
ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে । খতের ধারণ! শ্চিত করে থে নৈতিক 
শৃঙ্খল] “মহিমান্বিত এবং অলঙ্ঘ্য এবং এর কার্যকারিতা অমোঘ ও স্তায়সঙ্গত।” 
পরব্তীকালে এই খতের ধারণাই কর্মবাদে দপ লাভ করেছে। 

খতই নৈতিকতার মানদণ্ড সুচিত করে। খতই বস্তর সাবিক সারধর্ম। 
তই হল সত্য ও শ্ঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা বা] অনৃত-ই হল মিথা।; মতোর 
বিপরীত ।১ যার! তের অর্থাৎ সত্য ও শৃঙ্খলার পথ অঙ্থসরণ করে তারাই মৎ। 
তারাই সতাবাদী এবং নিষ়্মনিষ্ঠ | সংজীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গতি, ঘার! 
ঝতের পথ অনুসরণ করে, ব্রতানি হল তাদের জীবনের আচরণ ধার।।২ সৎ 
ব্যক্তি তার আচরপধার1 বা জীবনধার1 পরিবর্তন করে না। বরুণ একনিষ্টভাবে 
ধতকে অন্থরণ করেন তাই তিনি হলেন ধুতব্রত। 

ঝগেদের বিভিন্ন সুক্ত থেকে নৈতিক জীবনের বিশেষ বিশেষ উপাদানের 
কথ। জানা যায়। দেবতাদের কাছে নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করতে হুবে। 
ধাগষজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে ।৩ বেদ মানুষের সঙ্গে দেবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কথা ব্যক্ত করে | ঈশ্বরের চোখের সামনেই মানুষকে তার জীবন চালিত করতে 
হবে। দেবতাদের প্রতি যেমন মানুষের কর্তব্য আছে তেমনি মানুষের প্রতিও 
কর্তব্য আছে ।* সকলের প্রতি দয়। প্রদর্শন করা উচিত কর্ম। অতিথি- 
পরাক্ণণতা মহান পুণ্যের কাজ। যেধন দান করে তার ধনহাসপায়না। হে 
ব্যক্তি খাগ্ের অধিকারী হয়েও, পুষ্টির প্রয়োজন এমন ক্ষীণকায় ব্যক্তির 
প্রতি এবং দুঃখে পতিত কোন সাহাধ্যপ্রার্থার প্রতি কঠোর হৃদয় হয় 
এবং তার সম্মুখেই নিজের ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে থাকে সেই 
ব্ক্তি কোন সান্বনাদাতাকে খুজে পায় না1৫ বেদে প্রতিবেশী এবং 
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৫৬ ভারতীয় দর্শন 


বন্ধুর প্রতি মহান্ুভবতাব প্রশংসা করা হয়েছে এবং ব্যয়কুতার নিন্দা কর! 
হয়েছে। ঝথেদে বল! হয়েছে 'কেবলাঘে। ভবতি কেবলাদী; অর্থাৎ থে শুধু 
নিজেই আহার করে নিজের কাছেই পাপকে রেখে দেয়।১ মন্দ অভিপ্রায়, 
শপথ ক্রিয়া, মিথ্যাবাদিতা, ষড়যন্ত্র নিন্দাবাদ, পরচর্চা, অপাধুতা?, স্বার্থপরতা 
ডাকিনীবিষ্তা, ইন্দ্রজাল, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপজনক কাঁধ্যরূপে গণ)।২ দ্যৃত- 
ক্রীড়া নিন্দাজনক কার্ধয। ঈশ্বরের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিই হল সদাচার। 
মানষের প্রতি ভালবাসা সদাচারের অন্ততৃক্ত। এশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন 
হল পাপাচার। সততা, সরলত', সহানুভূতি, অহিংসা, সত্যবাদিত1; হিত ও 
মনোহর বাকা, সংযম ও ব্রহ্গচর্য্য, সশ্রন্ধবিশ্বাস উচ্চ প্রশংসিত পুণা কাঁধ্য ।৩ . 


ধণ্েদে কৃচ্ছদাধনকে পুণ/ কাধ্য বলে গণ্য করা হয়েছে । কথিত আছে 
ইন্দ্র কচ্ছসাধনের দ্বারাই স্বর্গ জয় করেছেন। কিন্তু অনেকের মতে খগ্ধেদে যে 
চিন্তাধারার প্রাধান্ত ত৷ কুচ্ছসাধনের নয় | খগেদের মন্ত্রে প্রকৃতির পসৌন্দধ্যে 
আনন্দামভূতির, প্ররুতির মহত্বের ও মহছিমার কথা বাক্ত হয়েছে। যাগধজ্ঞ 
অনুষ্ঠানের উদ্দেস্ট ছল জগতের পৎ বন্তগুলির প্রতি অনুরাগ । .ভীবনের মধ্যে 
নিহিত রয়েছে গভীর আনন্দ। বিষাদের অঙ্ধকারে এই বিশ্বজ্তগৎ সমাচ্ছ্ নয়। 

বেদে বড] হয়েছে এক ঘজ্ঞের তিনবার অনুষ্ঠান, অবৈধ ভোজন এবং যথেচ্ছ 
দান গ্রহণ দুঃখের কারণ।& পাপীর সংসর্গ অশুগিতার কাংণ।৫ বোধশক্তির৬ 
ভাবহেতু কোন ব্যক্তি পাপকার্ধ্য সম্পাদন করলে বা সে দোষ স্বীকার করলে? 
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৭) শাঃত্রাং ২1৫২২, 


বেদে” দর্শন ৫৭ 


স্তার দুষ্র্মের হয়ত কিছুট। হস হতে পারে কিন্তু অজ্ঞানকুত, আক.ম্মক বা 
আঅনিবাধ্য পাপকার্ষোর জন্ত প্রায়শ্চিত্ের প্রশ্মোজন মাছে ।১ 
এক পরিবারভূক্ত বাণ্তদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও 


অন্তরঙ্গতা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের মনোভাব, হছিত ও 
ননোহারী বাকা, দায়িত্ববোধ প্রর্তৃতি গুণগ্রলি অন্ন করতে শিক্ষা দেওয়। 


হয়েছে | নারীর স্বীয় পতি নির্বাচনের এবং পুনধিবাহের অধিকারের কথা 
বল! হয়েছে।২ পুরুষদের বনুবিবাছ অনুমোদিত হলে, নারীর বহু পতি 
গ্রহণেব পক্ষে কোন অনুমোদন ছিল না ।৩ 

হিন্দু সমাজের চতুবর্ণের কথ! ঝেদের পুরুষ হতেই প্রথম জান! যায়। 
্রা্গণ, ক্ষত্রিয় -ও বৈশ্য শ্রেণী ছারা গঠিত সমাজ, পৃত্ শ্রেণীকে তার অস্তভৃক্ত 
করল। শুর্রেরা এতদ্দিন দাম বলেই পরিচিত ছিল।৯ প্রথম তিন শ্রেণীই 
কেবলমাত্র আর্ধ; নামে অভিচ্িত হত। এই যুগেই চতুরাশ্রমের স্স্টি। এই 
সব চতুবাশ্রমকে আধ্যান্ক উন্নতিব মোপান মনে করা হত। অথববেদে 
শমনিনুখ ব্যক্তির সমুদ্দিলাভের সম্ভাবনার অস্বীকার কর হয়েছে ।৫ প্রত্যেক 
বাক্তি সমাজে পাচটি ধণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঝধি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, নর ও 
পশু। এই খণ-ষথাক্রমে বেদপাঠ, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন, অতিথিসৎকার ও 
আহার্ষ্যের দ্বার পরিশোধ করতে হয়-__এই পাঁচটি পঞ্চ মহাধজ্ঞ নামে গণা ।৬ 

সৎ কার্ধের চরম লক্ষাযক কখনও সমৃদ্ধি, কখনও স্বর্গ, কখনও বা অমৃত ত্ব 
রূপে গণা করা হয়েছে । কিন্তু মানুষের বিবেকানুমোদ্দিত ও প্রজ্ঞাসম্মত 
সৎ কার্চের নিজস্ব মূল্য আছে এমন দ্বীকৃতিও দেখা যায় ।৭ সৎকর্ম সম্পাদনের 
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৫৮ ভারতীয় দর্শন 


পুরস্কার হল ধেঁবতাদের সাহচর্ধেয ন্বর্গম্থখভোগ । পাপ ও অসদাচারের ফজ 
অনস্ত নরকভোগ। খথেদে নরকের প্রসঙ্গ খুব সুস্পষ্ট নয় কিন্তু অথর্ববেদে ও 
ব্রাঙ্ষণে নরকের কথা বল! হয়েছে । নরকের বর্ণনায় ব্ল। হয়েছে এটি অনস্ত 
অন্ধকারের স্থান, ত্র্গ হল আলোকের স্থান। যার! একবার নরকে ঘায় তারা 
'সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারে না । 
১২1 উপসহংহ্ান্স (00201058015) 2 
ধথেদের চিন্তাধারায় বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখ। ধায় যে জগতকে যেমন্ন 
কতকগুলি অংশের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমষ্টি বল। হয়েছে তেমনি বল! হয়েছে 
যে জগৎ এক মহান পুরুষ থেরে উদ্ভৃত। তাকে সময় লময় জগতের সঙ্গে 
সমখ]াপক মনে কর! হয়েছে, আবার সময় সময় তিনি জগতকে অতিক্রম করে 
আছেন, বা জগত থেকে ম্বতস্ত্র এ কথাত বল হয়েছে । সময় সময় 
দেখা যায় যে এক অজ্ঞাতবাদী মনোভাব খুব সুস্পষ্ট রূপে মৌলিক প্রশ্ন 
সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছে, কে জানে এই জগৎ কখনও ্ষ্টি হয়েছিল 
কি হয়নি, কে জানে? দ্বিতীয়ও:, যাগঘজ্ের অনুষ্ঠানের প্রলার সেই 
অলজ্ঘনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠার সহায়ক হল যে নিয়মান্থসারে যাগষজ্ঞ নিজ থেকেই 


তার ফল উৎপন্ন করত। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি জগতের এবং আমাদের 
অনৃষ্টের সর্বপ্রধান প্রতু (হসেবে দেবতাদের গুরুত্ব অনেকখানি খর্ব করেছে। 


একাতিদেববাদ (76500761500 )-৪ দেবতার্দের বুত্বের হ্রাস করে একেশ্বর- 
বাদী বৈশিষ্ট্যের স্চনা করেছে । তৃতীয়তঃ, মানুষের আত্মাকে যে দেহ থেকে 
পৃথক কর! যায় এবং সৎ ও মন্দ কার্য অন্থসারে অন্ত এক জগতে মানুষকে যে 
তার কর্মফলভোগ করতে হয় এ কথা বলা হয়েছে। মানুষের আত্ম থে 
উদ্ভিদের কাছে যেতে পারে ব। এ আত্ম পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে 


পারে, এ কথা কোথাও কোথ।ও বল। হয়েছে এবং এই অভিষতই যে পরধতা 
কালের জন্মাস্তরবাদের চন! করেছে এ কথা বল। যেতে পারে । আত্ম।কে 


একজায়গায় জগতের সারবস্তরূপে বল৷ হয়েছে এবং ব্রাঙ্গণে ও আরণ্যকে যখন 
আমর! এই ধারণাকে অনুসরণ করি তখন দেখি আত্ম। মানুষ ও জগতের সার- 
বন্তরূপে গণ্য হয়েছে এবং উপনিষদের আত্মা সম্প বয় মতবাদের স্থচন। করেছে । 


বেদের দর্শন ৫৯, 


গ্েদের মন্ত্রগুলি পরবতী "ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ভিত্তি প্র্িষ্ঠ। 
করেছে। ব্রাহ্ষণে মন্ত্রের যাগষজ্জের অনুষ্ঠানের দিকটি আলোচিত হয়েছে, 
উপনিবদে তাদের দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখাত হয়েছে । বেদের খত? সম্পকীফ 
মতবাদের মধ্ো কর্মবাদের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান 


ভঃ রাঁধাকফ্চণের মতে হিরণ্যগর্ডের জলের উপরে ভাসমান হওয়ার ধারণাটি 
থেকেই সাংখ্যের দ্বৈতবাদী তত্বের যৌক্তিক বিকাশ ঘটেছে | যাগষজ্ঞ অন্ঠিত 
বা মন্ত্র গীত হলে বা সোমরস পানের ফলে ঘষে উল্লাসের অবস্থার সি হুয্ব তার 
বর্ণনা আমাদের যোগজ এশ্বরিক প্রশ।স্থির কথ স্বরণ করিয়ে দেয়। 
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বেদের দর্শনের আলোচনায় শিষ্নলিখিত গ্রন্থগুভির নাহাযা নেওয়। হহেছে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


উপনিষদের দশন 
(2185 [18119501917 01 006 71997515915 ) 


৯ ভমিকা € [00001006101 ) 2 


উপনিষদকে ভারতীয় চিন্তাধার1 ও সংস্কৃতির মূল উৎসরূপে গণ্য করা? 
যেতে পারে। উপনিষদ ক্দের সর্বশেষ অংশ। সে কারণে উপনিধদকে বেদান্ত 
উপনিষদ বলে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ। ব্রাক্ষণের শেষ পর্ষ 
বেদের সবশ্ষ অপ যেমন আরণ্যক, তেমনি আরণ্কের শেষ পর্ধ 
উপনিষদ । পরবর্তাকালের বন ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ভিত্তি হল উপনিষদ । 
উপনিষদ গুলিকে বেদতত্বের ভাষ্য বল। যেতে পারে । সাংখা, সায়, বৈশেষিক,' 
গ্রভৃতি আন্তিক দর্শনগুলিই ঘে উপনিধদের দ্বার। অস্ুপ্রানিত হয়েছে তা নয়, 
বৌদ্ধদর্শনের মত কয়েকটি নাস্তিক দর্শনও উপনিষদ থেকে অন্প্রেরন। লাভ 
করেছে বল! যেতে পারে। উপনিষ্দগুলি কোন হ্ুুসংবদ্ধ দর্শনগ্রস্থ নয়, 
কোন একজন মাত্র রচয়িতার রচন। নয়; সত্যত্রষ্টা ঝণ্ষদের উপলব্ধ আধ্যান্সিক 
ৃ সত্যই উপনিষদে লিপিবদ্ধ হয়েছে । কাহিনী, ছিতোপদেশ, 
জেদ: দা কথোপকথন ও ঘরোয়। আলোচনার মাধমে এই সব 
সত্যদরষ্টা তাদের উপলব্ধ সত্যগুলিকে প্রকাশ করেছেন। 
উপনিষদের ভাষা প্রায়ই সরল সংস্কৃত হলেও এর অর্থ সকল সময় স্থুখবোধ। নয় । 
অনেক জায়গায় এর অর্থ পরিস্ফুট ন! হয়ে গ্রচ্ছস্প হয়ে রয়েছে । আবার অনেক 
সময় কোন কোন অংশ খুব রহুশ্যময় মনে হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন ষে 
এর ফলে উপনিষদের আকর্ষণ বধিত হয়েছে। 


উপনিষদের রচনাবলীতে যেমন তত্ববিষ্তা আছে, তেমনি তার কাব্য ৬৭৪. 
তার এক পরম সম্পদ । বস্ততঃ এই কাব্যগুণসম্পরন দার্শনিক রচনাবলী তার 


৬২ ভারতীয় দর্শন 


প্রসাদগুণের জন্ত আজও অ।কর্ষণীর়। তত্বজিজ্ঞান্থ মনের সামনে যেষন তার! 
উপস্থাপিত করে দার্শনিক মতবাদ, তেমনি মনের অস্তরে 
নিয়ে আনে শাস্তি ও স্বাধীনতা। রাধাকঞ্জণ বলেন, 


“উপনিষদের লক্ষ্য যতটা! না দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া তার তুলনায় 
 উদ্বেগাকুল মানবাত্মায় শাস্তি ও ম্বাধীনত। নিয়ে আদা।” জ্ঞানের জন্য তীত্র 


আকাঙ্খ।, সত্যোপলদ্ধির জন্ত অস্থির প্রচেষ্টা এবং তত্বাছুসন্ধানের জন্ত নিরলস 
অনুসন্ধানের ইচ্ছা উপনিষদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। 
উপনিষর্দের মধ্য এমন মৌলিক ধারনার আলোচনা আছে য। গভীর তাৎপর্য 
চক এবং তৃপ্তিকর। যদিও একাধিক ব্যক্তির রচন। এবং রচনা গুলি অর্দ-কাব্য, 
অর্ধ-র্শন, তবু তাদের মধো একট! লক্ষোর একা বরমান। হ্বজ্ঞামূলক 
(/70510107) বা অপরোক্ষ অনুতূতিযূলক দর্শনরূপে উপনিষদ অতুলনীয় । 
প্রাক-উপনিষদিক-চিন্তাধারার মধ্যে এমন কোন-চিস্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় 
না, ব্যাপকতা, তাৎপর্য ও পরিতৃপ্তির দিক থেকে উপনিষদের চিন্তাধারার 
জামুলক ঘপনরপে সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। উপনিষদের রচন! 
উপনিষদ অহ্ুলনীঘ মানুষকে দিয়েছে জীবনে সত্যের ইঙ্গিত। রাঁধাকৃষণণের 
ভাষায় “এ্যারিষ্টটল, কাণ্ট বা শংকরের স্থসংহুত দার্শনিক চিস্তার মতন 
উপনিষদে কোন দার্শনিক সমন্বয় লক্ষ্য কর যাঁয় না। যুক্তির সংগতির 
তুলনায় স্বড্ঞ! বা অপরোক্ষ অনুভূতির সংগতি তার আছে 
বাধাকৃকণেৰ স্ব. এবং এমন কতকগুলি মৌলিক ধারণ আছে, যাঁর থেকে 
একটা স্থসমদ্থিত ও স্থসংগত দশনিক মতবাদের বিকাশ সম্ভব ।” 
উপনিষদের দার্শনিক চিস্তাধার। বিশ্বের বহু মনীষীকে অন্গপ্রাণিত করেছে। 
সেন (796%556%) মনে করেন যে উপনিষদের মধ্যে এমন দার্শনিক ধারণ! 
আছে, শুধু ভারতে কেন, সমন্ত জগতে তার তুলনা মেল 'ভার। অধ্যাপক 
উইনটারনিজ (171/117571,72) বলেন, “এই সব প্রাচীন চিন্তাবিদূরা সত্যকে 
জানার জন্ত কি প্রবল প্রচেষ্টা না করছেন এবং তাদের 
বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য দার্শনিক কবিতায় জানের জন্ত মানুষের অনস্ত অত 
'কান্খ। এত একাস্তিক আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশলাভ করেছে যে রচনাগুলি 


কাবাণুগ 


বেদের দশন ৬৩ 


মানবজাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদ। তাদের মধ্যে অনেকগুলি প্লেটোর 
কথোপকথনের সমতুল্য । তাদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক সোপেমহাওয়ার (50710767722 ) বলেছিলেন, “সমস্ত পৃথিবীতে 
এমন হিতকারী, এমন উৎকর্ষসাধক গ্রস্থ আর নেই। এটি আমাকে জীবনে 
দিয়েছিল তৃপ্ডি, মরণেও এনে দেবে তৃপ্তি।” উপনিষদের চিস্তাধার] দার্শনিক 
শেলিং (5761186)-কেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বিখ্যাত ভারতীয় শাস্ববিৎ 
ম্যাকস্যূলার শেলিং-এর কাছে উপনিষদের প্রশংস। শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রতি বিশেষভাবে অকরুষ্ট হন। পরবর্তাকালে তিনি প্রাচীন উপনিষদগুলিকে 
ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং ইংরাজী ভাষাভাষী বাক্তিদ্দের উপনিষদ্দিক 
চিন্তাধারার মজে পরিচিত হুবার সুযোগ করে দেন। 


২1 উপনিষতেক্প শিক্ষা (02168010718 ০0? 0১6 
[71081015905 ) £ . 

উপনিষদের শিক্ষ! কি, নিরূপণ কর। অত সহজ নয়। অনেকেই উপনিষদ 
পাঠ করার সময় কোন পুবপরিকল্পিত মতবাদের আলোকে তা পাঠ করে 
থাকেন। মানুষ নিজের বিচারের উপরে নির্ভর করতে পারে ন। বলেই অনেক 
সময় কোন মতবাদকে প্রামাণা মনে করে তার উপরে 
নির্ভর করতে চায়। কিন্তু সত্য উপলব্ধির জন্ত বিচারের 
যেমন প্রয়োজন, অস্ত দৃষ্টিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। 
শঙ্করাচার্ধয উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও বেদাস্ত স্ত্রের উপর ভাম্ত রচনা করে তার 
কেবলাছৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু রামান্থজ মনে করেন ষে উপনিষদের 
শিক্ষাকে শঙ্বরাচার্ধ্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তিই যে জীবের মুক্তির হেতু, এই হল. তার মতে উপনিধদের শিক্ষার 
পরিণাম। বিভিন্ন ভাস্তকার উপনিষদ্দের বিভিষ্ন ভাষ্য রচনা করেছেন এবং 
নিজেদের মতবাদগুলিকে জোর করে উপনিষহ্দর মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট করে 
দিয়েছেন। 

গ্রচলিত ধারণ। অনুসারে প্রত্যাদিষ্ট সত্যরূপে বি একই মতবাদ 


উপনিষঘের শিক্ষা 
সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত 


৬৪ ভারতীয় দর্শন 


প্রচার করেছে। কিন্তু উপনিষদ গুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানারকম পার্থকা লক্ষ্য 
করাযায়। ঘে সমস্তাগুলি উপনিষদে আলোচিত হয়েছে এবং থে ভাবে 
| সেগুলি আলোচিত হয়েছে, সে কারণেই তাদের নান 
উপনিষদের বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা রকম ব্যাখ্যা সম্তব হয়েছে । উপনিধদের সব শিক্ষাই ফে 
সমান লক্ষ্যণীয় তা নয়। কতকগুলি নিছক আকম্মিক 
চিন্ত। ও কতকগুলি শুধু ইঙ্গিত মাত্র, কিছু কিছু বিস্তৃত বর্ণনাসমন্থিত, কিছু 
কিছুর শুধুমাত্র উল্লেখ কর] হয়েছে এবং কিছু কিছু পুনরাবৃতি সহকারে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচিত। তাদের মধো একট উদ্দেশ্ঠগত এক্য. (901 
০0৫ 0810056 ) পরিদৃষ্ হয়। 


তার একই মৌলিক মতবাদ উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, 
যাকে 'অছৈতবাদী ভাববাদ' এন্হা 106511510 ). বা! “ভাববাদী 
অদ্বৈতবাদ' (1069115610 1017150] ) নামে অভিহিত কর হয়। 
সংহিতার বিক্ষিপ্ত অন্ৈতব।দী ধারণাগুলিকে উপনিষদ সম্প্রপারিত করেছে । 
্রাঙ্মণ যুগে এই বিক্ষিপ্ত দার্শনিক ধারণাগুলিকে উপেক্ষা করা হয় এবং যাগ- 
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। ব্রাহ্মণের শেষপর্ব আরণ্যক, 
আরণাকের শেষপর্ব উপনিষদ। আরণ্যকে যাগষজ্জের 
রি উপনিষদের তুলনায় দার্শনিক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব অরোপ 
করা হয়েছে, এবং উপনিষর্দে তারই পরিপূর্ণতা । 'ব্রাহ্মণে 
জ্রব্যধজ্জের বিধান, আরণ্যকে তারই সুক্ম ভাবনা, উপনিষদ তত্জ্ঞান ।+ 
উপনিষদগুলির অস্তনিহছিত ভাব স্বভাবতঃই যাগধজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরোধী | 
বৃহদারণ্যকে বল! হয়েছে; ষে ব্যক্তি আত্ম! ভি অন্ত কোন দেবতাকে উপাপন। 
করেন, তিনি অবিষ্ঠাবান ; দেখগণের নিকট তিনি পশুর সদৃশ।: ছান্দোগ্য 
উপনিষদে যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিতের বিদ্রপ করে বল! হয়েছে যে 
পুরোহিতদদের মতন একদল কুকুর যেন সারিবদ্ধ হয়ে হিংকার উচ্চারণ করছে। 
হিংকারটি এই “ওম্‌ ভোজন করব, ওম্‌ গান করব, ওম্‌ জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারী, . 





1, বৃহঃ ১1৪1১০ 


উপনিষদের দশন ৬৫ 


প্রজাগণের পতি, জগত প্রসবিতা। সূর্য । এইস্থানে অন্ন আহরণ করুন। 
এই হিংকার করে তার] স্রধ্যকে প্রার্থন! করলেন ।”£ 
ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের 
নাভির মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে ছুরকম বি্থ/ আছে-__ 
পরা ও অপরা। তন্মধ্যে ঝ্েদঃ যজুবেদ, সামবেদ, 
অথববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ__এই সব অপরা বিদ্যা 
কিন্ত পর! বিদ্য! হল সেই বিদ্যা! যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষরকে ( অর্থাৎ ব্রঙ্গকে ) 
প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়।2 মুগ্ডকোপনিষদে যাগযজ্জের উপর সর্বাপেক্ষা 
তীব্র আক্রমণ চালান হয়েছে এবং ধল। হয়েছে যে জ্ঞানরহিত ক্রিয়াকলাপকে 
যে যূর্থগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলে সমাদর করে তার] পুনরায় জরামুতার 
কবলিত হয়।3 কর্মকাণ্ডের স্থান নিকুষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য উপনিষ্দগুলিতে 
বল! হয়েছে যে কর্মের দ্বারা! কেবল পিতৃুলোক প্রাপ্ত হওয়! যায়। পিতৃলোক 
মানুষের অস্থায়ী বালভূমিঃ বেখান থেকে প্রত্যেককেই জন্মমৃত্যু ভোগ করার 
জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয় ।£ 
উপনিষদের প্রধান মতবাদ, ভাববাদী অদ্বৈতবার্দের উদ্ভবের জন্ত খগেদের 
যে সব স্ক্তে অদ্বৈতবাধী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলির 


ভাবৰাদী অগ্বৈতবাদ 
£ দিকে দৃষ্টি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। 


৩৪২ উপনিনষতদন্ অর্থ (11০89101706 01 0106 জ/010 0009171580) ৫ 
উপনিষদের অর্থ নিয়ে এ যুগে অনেক তর্ক বিতক হয়েছে । উপ-নি-সদ্‌ 
ধাতু ক্লিপ, প্রত্যয় করে উপনিষদ্‌ শব্দটি নিশ্পন্ন হয়েছে। “উপ” এই উপসর্গটির 
দ্বার সমীপবতিতা। বোঝায় । সদ্‌ অর্থে বসা, এবং সদ্‌ অর্থে প্রাপ্তি বা বিনাশও 
বোঝায় । কাজেই এই থেকে অনেকে শিস্ধান্ত করেছেন যে 
গুপ'র কাছে উপবিষ্ট গ্তরুর কাছে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্য যে জ্ঞান লাভ করত 
হয়ে যে জ্ঞান লাভ ৃ্‌ 
করা হয় তার নাম উপনিষধদ। বিখ্যাত ভারতীয় শাসম্মবিৎ 
ম্যাক্সমূলার উপনিষদের এই অর্থই সমর্থন করেছেন। 


তিনি বলেছেন, 'প্রথম উপনিষদ বোঝাত একটি সভা, বিশেষ করে এমন সভা 


রা ॥ 
1. ছান্দো ১/১২।৪-৫ 2. মুগণ্ডকো ১১।৪-৫ 3. মুণ্ডকোপনিষত ১1২৭ 4, বৃহঃ ১৫1১৬; 
তা. ৩য়__£€ 


৬৬ ভারতীয় দর্শন 


বোঝাত যেখানে গুরুর কাছ থেকে একটু ব্যবধান রক্ষা! করে তার শিল্তর1 তাকে 
ঘিরে সমবেত হত 1৮ কিন্তু গুরুর কাছে গিয়ে জ্ঞান আহুরণের কথা উপনিষদ্দের 
বহু জায়গায় থাকলেও, বসা অর্থে সদ্‌-এর ব্যবহার প্রাচীন উপনিষদগুলির 
কোথাও দেখা যায় না। সব জ্ঞানই শিষ্য গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হয়ে গ্রহণ 
করত। মুতরাং সে অর্থে সব বিছ্যাকেই উপনিষদ বল যেতে পারে। পপ? 
এই উপমর্গে সমীপবতিতা। বোঝায়, কাজেই যা মান্নষকে 
ঠা ব্রদ্মের সমীপবর্তী করে তাকে উপনিষদ বলা হয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য উপনিষদের অর্থ করেছেন "যা অবিদ্য। নাশ 
করে|? পল ডসেন (721 1)6%558%)-এর মতে উপনিষদের অর্থ রহস্তগত 
জ্ঞান। রাধাকষ্ণণের মতে উপনিষদের অর্থ হল যা ভ্রান্তির বিনাশ সাধন করে 
এবং মানুষকে সত্য উপলব্ধিতে সমর্থ করে। আষ্টোত্তরশত উপনিষদের 
সঙ্কলনে পতিত বাস্থদেব শর্মা উপনিষদের যে অর্থ ব্যাখ্যা 
উপনিষদেব অথ করেছেন ত। হল গুরুর কাছ থেকে পাওয়। স্থনিশ্চিত জ্ঞান 
সম্পর্নে বিভিনন রী 
মবীনীর অর য| জন্ম মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। উপ অর্থে গুরুর 
কাছ থেকে পায়, নি অর্থে স্থনিশ্চিত জ্ঞান আর সদ অর্থে 
য1 জন্ম মৃতার বন্ধনকে খগ্ন করে। অনির্বাণ তার “বেদ-মীমাংসায় বলেন, 
“সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তই হয়। উপনিষদদের যা বুৎপত্তিগত অর্থ, 
তার উদ্দি্ট মানুষ নয়-_দেবতা। দেবতা এসে আচার্য্যের হৃদয় নিষল্ন হলে 
তার মাঝে ষে তত্বজ্ঞানের স্মরণ হয়, তাই 'উপনিষদ'। এই অর্থই স্বাভাবিক 
এবং পরম্পরাগত। আচাধ্যের কাছে বসে বিগ্যাগ্রহণ অর্থটা গৌণ এবং 
আন্ুষঙ্গক মান্জ। বেদের অন্তনিহিত তাৎপর্য উপনিষদেই প্রকাশিত। 
সে কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ নামে অভিহিত করা হয়। উপরিউক্ত 
বিভিন্ন ব্যাখ্য। উপনিষদেরও কতকগুলি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করে । 


1. 11221121116, 980150 7300155 01 0190 585 ৬০1, ] 11505] 


2. অনির্বাণ £ বেদ-মীমাংসা 


উপনিষদের দশন ৬৭ 


আবার কোন! লেখক মনে করেন উপনিষদের গৃঢ় অর্থ আবিষ্কারের প্রচেষ্টাই 
তার অর্থকে জটিল করে তুলেছে । তার মতে “বেদের শেষে তার অবস্থিতি 
বলেই তার নাম উপনিষদ, অন্য কোন কারণে নয়।” “বেদের প্রান্তে বেদকে 
'আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল বলেই তাকে উপনিষদ বলা হয়। উপনিষদের অর্থ 
উপরিউক্ত সব ব্যাখ্য। এবং তারও অধিক কিছু । 


৪? ভপনিনষচ্দক্প সংখ্যা এবং ন্লচনাকাল (টিএ79৪] 
৪100 10806 01 00০ [008101580) 2 

আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলি উপনিষদ পাওয়া গেছে । উপনিষদ সংখ্যায় অনেক । 
মুক্তিকোপনিষদ্দে ১৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে। বর্তমানে 
উপনিষদের সখা. ১১২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এগুলির মধ্যে 
১১২ খানা বৃহদারণাক, শ্বেতাশ্ব তরো, ছান্দোগা, এতরেষ়, তৈত্তিরীয়, 
কৌষীতকি, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাওক্য এই কথানা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই বারখানি উপনিষদ প্রাচীন বলে ব্বীরুত। এর 
স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হয় যে প্রাচীন উপনিষদ গুলির বেশীর ভাগ 
বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযুক্ত, কোনটি ব। সংহিতা অংশের 
নঙ্গে, কোনটি বা ব্রাঙ্গণের সঙ্গে, কোনটি বা আরণ্যকের সপে । যেমন- ঈশ 
উপনিষদ শুরু যজ্র্বেদের বাঁজসনেয় সংহিতার অংশ; বৃহদারণ্যক শুরু যজুবেণের 
শতপথব্রাহ্গণের অংশ; ছান্দোগ্য সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ? 
এতরেয় খগবেদের এতরেয় আরণ/;কের অংশ। শংঙ্করাচার্ধয কৌষাঁভকি 
উপনিষর্দ ছাড়। উপরিউক্ত বাকি এগারটি. উপনিষদের উপর ভাষ্য রচন। 
করেছেন। 

উপনিষদ্দের যথার্থ রচনাকাল এবং কোনটির পরে কোনাট রচিত হয়েছে 
নিরূপণ কর! খুবই কঠিন। এমন কোন এতিহামিক প্রমাণ নেই যার সাহায্যে 
এই সমস্তাটির মীমাংসা করা যেতে পারে । একট! প্রচলিত মতানুসারে 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের মতনই উপনিষদও বেদের অংশ, কাজেই 


1. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দশন পৃ ১৬ 


৬৮ ভারতীয় দর্শন 


অন্ত তিনটির মতন উপনিষদও প্রাচীন। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক বেদের 
বেদের সাহায্য উপনিষ- সাহায্যে উপনিষদের রচনার তারিখ নিরপণের চেষ্ট 
দের রচনার তারিখ করেছেন। তাদের মতে যে উপনিষদগুলি সবচেয়ে 
নিরূপণ প্রাচীন সেগুলি বুদ্ধপূর্ব এবং কতকগুলি বুদ্ধপরবর্ত 
প্রাচীন উপনিষদগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০** থেকে ৩০*-এর মধ্যে । 
পরবর্তকালের যে সব উপনিষদ, যেগুলির উপর শংঙ্করাচার্ধ্য তাঁর ভাষ্য রচনা 
করেছেন, সেগুলি বুদ্ধ-পরবর্তী এবং খ্রীষটপূর্ব ৪* বা ৩*০-এর মধ্যে। 
প্রাচীন উপনিষদগুলি গগ্যে রচিত। এতরেয়, 
কোন কোন উপনিবদ- ূ 
বধূর যুগের কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং 
কোনোপনিষদের কিছু অংশ প্রাচীন। ভাষ! ও বাগ.ভঙ্গীর 
বিচারে এই ছয়খানিকেই সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা হয়। পণ্ডিতের! 
অনুমান করেন, এই উপনিষদগুলি সবই বুদ্ধপূর্ব যুগের । 


কারও কারও মতে গীতাতে উপনিষদের সারবস্ত সংরক্ষিত। গীতা 
মহাভারতের অংশ। কাজেই কোন কোন উপনিষদ মহাভারতের পূর্বে অর্থাৎ 
সিরা য্র₹ খরীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে অবশ্য রচিত হয়েছে। 
মহাভারতের পূর্বে রচিত কাজেই উপনিষদের রচনাকাল খ্রষ্টের জন্মের পূর্বে ৬০ 

| বছর থেকে ৩৯০০ বছর। হাজার বছর ধরে গুরু 
পরম্পরায় উপনিষদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মুখে মুখে। কিন্তু তাদের 
্ষ্টের জন্মের ৬.. শত রচনাকাল যে খ্রীষ্টরের জন্মের ৬০* শব্ধ বৎসর পূর্ব থেকে 
বৎসর পুবে ত। অস্বীকার কর! যায় না। 


কঠোপনিষদ অনেক পরবত্ কালের রচন| কেননা সাংখ্য ও যোগ 
দর্শনের অনেক উপাদান কঠোপনিষদে পাওয়া যায়। ভগব্গগীতা এবং অন্তান্ত 
উপনিষদ থেকে অনেক উদ্ধাঠতি কঠোপনিষদে লক্ষ্য কর] যায়। অথর্ববেদের 
উপনিষদগুলিও পরবর্তীকালের রচনা । মৈত্রায়ণী উপনিষদেও সাংখ্য ও যোগ 
দর্শনের উপাদান পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতরে! উপনিষদ এমন সময় রচিত হয় 
যখন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচারিত হৃচ্ছে। 
'রাধাকৃষ্ণণের মতে, “প্রাচীন গছ্যে রচিত উপনিষদের মধ্যে 
শুদ্ধ ভাঁবন। বেশী, আর পরবর্তাকালের উপনিষদে ধর্শীপ্ উপাসনা এবং 
ভক্তিই বেশী” । 


রাধাকৃষক্ণের মন্তব্য 
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৫! বদ ০থ০ক উপন্নিষতদন্র ভ্রুসন্বিকান্ণ (:510916107) 

7002 006 ৬০৫9৩ 6০ 6৮1০ [00810159) 2. 
বেদে যে স্বতঃস্কৃর্ত এবং স্বাভাবিক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল 
ব্রাহ্মণগুলির ক্রিয়৷ কলাপের মধ্যে তা হাবিয়ে যায়। এর ফলে যে দার্শনিক 
প্রতিক্রিয়া! ঘটে তাই উপনিষদের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করে। বিষয়বস্তুর 
ক্বাতন্ত্যস্থচক বৈশিষ্ট্যের বিচারে উপনিষদকে বৈদিক সংহিত ও ব্রাহ্মণ নিরপেক্ষ 
এক ভিন্ন ধরনের সাহিত্য বলে গণা করা হয়। বৈদিক সংহিতায় বিভিন্ন 
_.. . দেবতায় যে সাধারণ বিশ্বাস স্থচিত হয়েছে, সেই 
বনের দাডি, বিশ্বাসের স্থান দখল করে ব্রাঙ্গণ গুলির যান্ত্রিক যাজকীয়ত]। 
বেদের ধর্মের রূপটির পরিবততন সাধন না করে তার 

তিকরণের গুচেই্রা উপনিষণে লক্ষ্য করা যায়। 
বেদ থেকে উপনিষদিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশে নিম্নলিখিত পার্থক)স্চক 

বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর। যেতে পারে 

প্রথমতঃ, উপনিষদের দাশনিক চিন্তাধারার যূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদী চিন্তা- 
1 ধারার অস্তিত্ব। উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারায় 
রর পি পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে খগবেদ সংহিতায় তার বীজ 
বিকাশ নিহিত আছে । জগতের সব কিছুর যূলে এক চৈতন্য সত্তার 
অন্তিত্ব, এই হল অদ্বৈতবাদের যূল কথ|। ঝণ্েদের পুরুষ 
স্ৃক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণন৷ পাওয়া যায়, বিশ্বের ধাবতীয় বস্তকে যার অংশ 
রূপে বর্ণনা কর হয়েছে । উপনিধদে এক পরম সত্তার কথ। বলা হয়েছে, 
ধিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত, অসীম, এই জগতের শ্রষ্টা, পালক ও সংহারক | 
তিনিই এই জগতের আলোক ও প্রাণ। তিনি অদ্বিতীয় এবং একমাত্র পূজা 
ও উপাসনার বস্ত। বেদের অর্ঘ দেবতার বদলে দেখব দিল এক প্রকৃত দেবতা । 


নী 


£শাঁকল্য যাজ্ঞবক্কাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতার। ঠিক ক'জন? যাজ্জবন্ধ্য 
বললেন, “এক” । যখন আবার প্রশ্ন কর হল অগ্রি, বাঁযু, আদিত্য, কাল, প্রাণ, 


1. বুছদ্বাব, ৩৯১ 





৭৩ ভারতায় দশন 


অন্ন, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিষুণ এদের মধো কার উপানন। শ্রেয়, তখন তার 
উত্তরে বল! হল, এর! সকলেই এক সর্বোত্তম, অমর, অশরীরী ব্রন্ষের প্রকাশ। 
স্থতরাং এক ব্রন্ষেরই ধ্যান করা যেতে পারে। বেদের বহু দেবতাকে 
উপনিষর্দে একের অধীনে আন হয়েছে। ব্রহ্ম ছাড়া 
বিভিন্ন দেবত। এক র্ ' 
ইন অগ্নির পক্ষে দহন কর। বাবাযুর পক্ষে বহা সম্ভব নয়॥ 
“তার ভয়ে, অগ্নি দহন করে) তার ভয়ে সূর্য কিরণ দেয়, 
তার ভয়ে, বায়ু মেঘ এবং মৃত্যু নিজ নিজ কার্ধ্য সম্পাদন করে। সমর সময় 
বিভিন্ন দেবতাকে এক সমগ্রের অংশ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। 


দ্বিতীয়তঃ, বেদ থেকে উপনিষদে যে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য কর! যায় 
তার মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বেদ ও উপনিষদের 
উপনিষদ্বের আধ্যাত্মিক _ রর ৃ 
অন্ুগীলন অন্তমর্থী দর্শনের মধ্যে ব্যবহারিক দিকের পার্থকা। বেদে ষে 
আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথা বল! হয়েছে ত1 হল বহিমুখী 
আর. উপনিষদ এই অন্ুশীলন হল অন্তমু্ী। আত্মোপলৰ্ধির জন্য যে 
অন্তমূ খীনতার প্রয়োজন উপনিষদ তা স্বীকার করে। 


তৃত্ীয়ত:, বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশে অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল 
বহিমু'খী ধর্ম থেকে অন্তমুখী ধর্ষে রূপাস্তর। খথেদে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড়বন্ত 
ূ যেমন-_ঝড়, ঝঞ্জা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্া, দ্াবাগ্ি প্রভৃতিক্ 
বহিমু'বা ধম থেকে 
এন্তম বী ধরবে রপাস্তর  অধিষ্ঠাতা রূপে এক একটি দেবতার বন্দনা কর] হয়েছে। 
মন্ত্রে এদের প্রশত্তি করা হয়েছে। কাজেই বৈদিক ধর্ম 
হুল বহির্মবী, আর উপনিষদের ধর্ম হল অস্তরখী। বৈদিক ঝষির। স্থির 
বৈচিত্র্যে বিস্মিত হয়ে প্রারুতিক শাক্তকে দ্বেবতরূপে পুজা করেছেন। 
উপনিষদের খধির৷ আত্মাতেই দেবতার সন্ধান পেলেন। উপনিষদে অন্তর 
জগতের গভীরতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ব!হ জাগাতক বস্ত 
থেকে উপনিষদের দৃষ্টি ধাবিত হল মনের অস্তরালে অবস্থিত অমর আত্মার প্রতি । 


তথাকথিত দেবতা নয়, আত্মারই ধ্যান করতে হবে। মানুষের 
এস্তরেই ঈশ্বরের আবির্ভাব । তৈত্তিরীয়োপনিষদে বল! হয়েছে, “হে দেবু, তুমি 


উপনিষদের দর্শন ন১ 


ব্রন্মের কোশ স্ববপ”!। বুহদারণাকোপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করার 
কথা বল] হয়েছে । আরও বল। হয়েছে, 'যে কেহ আমি ভিন্ন এবং আমার 
(উপাশ্ত )ইনি ভিন্ন এই মনে করে ( আপনা থেকে ) পৃথকাভৃত দেবতাকে 
উপাসনা! করেন তিনি অবিদ্যাবাঁন, দেবতাদের কাছে তিনি পশুর সদৃশ । 
অন্তরস্থ অমর আত্মা এবং মহান জাগতিক শক্তি এক ও অভিন্ন | ব্রঙ্গই আত্মা, 
_. আত্মাই ব্রদ্দ। ছান্দোগ্যোপনিবদে বল? হয়েছে, এই সমস্ত 
ব্রা আম্মা, আম্মা 
রা জগৎ স্বরূপতঃ ব্রদ্ই. কারণ ত1 থেকেই ওটি জাত হয়, 
তাতে লীন হয় ও তাতে জীবিত থাকে 1 আবার বল। 
হয়েছে ণ্ষিনি সর্বকর্ম, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরল, তিনি সমস্ত কিছু বধ হয়ে 
বিদ্যমান । তিনি ইন্দিয়শূন্য ও আগ্রহ বিবজিত। ইনিই হানদয়পল্ম মধো 
অবস্থিত আমার আত্ম।, ইনি ব্রহ্ম ।' বৈদিক উপাসন। ও ক্রিয়াকলাপের*পরিবর্তে 
আমর। উপনিবদে পাই, ভাবনা, মন:সংযোগ ও ধ্যান। ূ 
চতুর্থতঃ, বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বেদের 
কল্পনা ও আবেগের বদলে'উপনিষদে দেখি চিন্তা ও যুক্তিতর্ক । উপনিধদ্দের 
ধধষিদের লক্ষ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান। তাদ্দের লক্ষ্য ছিল 
উদ মা দেব দেবীকে সন্থষ্ট কর! নয়, অস্তরস্থ আত্মার উপলব্ি। 
ূ উপনিষদে বৈদিক ঝধিদের শিশুসথলভ মনোভাবের পরিবর্তে 
৷ অন্তিত্বশীল তার প্রতি অপরিতৃপ্ণির মনোভাব স্চিত হয়েছে । 
পঞ্চমত2, উপনিষদে বেদের তুলনায় নৈতিক উদ্দেশ্ঠর দিকটি অধিকতর 


বৈদিক দিকটি সুস্পষ্ট । উপনিষর্দের পরমার্থ হল আত্মোপলব্ি। 
অধিকতর শুম্পন্ 


বেদ থেকে উপ'নষদের ক্রমবিকাশে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য,বেদের প্রতি 
উপনিষদের উপেক্ষা । উপনিষদের খযিরা ছিলেন অতীন্দরিয়বাদদী। অতীন্দ্িয় 
_....) বাদীর কাছে আত্মোপলদ্ধির থেকে বড় কিছু নেই। 
চটী আত্মোপলদ্ধির পর তার আর বেদ বা অন্থান্ত শাস্ত্রে কোন 
আকর্ণ থাকে না। কাজেই বেদের পবিত্রতার প্রতি উপনিষর্দের মনোভাব 


পপ পাপা 


1, তৈততি, ১1৪1১ 2. ছান্দো। ৩১০) 
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অনুকূল নয়। বেদের গ্রতি উপনিষদের ছুরকম মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। 
একদিকে বলা হয়েছে ষে বেদের উৎপত্তি অলৌকিকভাবে ঘটেছে। 
বুহদারণ্যকোপন্ষিদে বল] হয়েছে, যেমন আদ্র কাষ্টের দ্বার প্রজলিত অগ্নি 
থেকে নানাবিধ ধুম বিনির্গত হয়, তেমন বণ্ধেদ, ষজ্বেদ» সামবেদ, অথর্ববেদ, 
ইত্তিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্া, শ্লোকসকল, স্ত্রসমুদয় অণু ব্যাখ্যামকল 
ও ব্যাখ্যাসমূহ এই সমন্তই পরমাত্বার নিঃশ্বাস । আবার 
বিভিন্ন উপনিষদের ৬ 
এর অপর দিকে একথাও বল! হয়েছে যে ষথার্থ এশ্বরিক 
অস্তঃদৃষ্টির তুলনায় বৈদিক জ্ঞান নিকুষ্ট। ছান্দোগ্যোপনি- 
যদে নারদ সনতকুমারকে বলছেন “হে ভগবন, আমি ঝথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, 
চতুর্থস্থানীয় অথথর্ববেদ, পঞ্চমস্থানীর ইতিহাস পুরাঁণ সবকিছুই অবগত আছি, কিন্ত 
এরূপ জ্ঞানবান হয়েও আমি কেবল মন্ত্রবিদ হয়েছি, আত্মবিদ্‌ হইনি ।! মুণ্ডকো- 
পনিষর্দে বল! হয়েছে যে ছুটি বিষ্তা জানার আছে, একটি পরা ও অপরটি 
অপর]12 তন্মধ্যে ঝথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, 
নিরুত্ত, ছন্দং, জ্যোতিষ এগুলি অপর বিদ্যা আর যে বিদ্যা দ্বার] ব্রদ্ধকে 
জান! যায় তাকে বল! হয় পরাবিষ্যাঁ। ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্গকে যে বিগ্যার 
সাহায্যে বিবেকীর দর্শন করেন তাকেই পরাবিষ্যা বলে। 
বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বৈদিক মন্ত্রের 
মধ্য দিয়ে যে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে তা হল যাগধজ্ঞ অনুষ্ঠানের | মানুষের সঙ্গে 
দেবতার সম্পর্ক অনেকটা যাস্ত্িক | উপনিষদের মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের 
এক নতুন উৎসের সন্ধান পাই। উপনিষদে স্পষ্টই ঘোষণ! কর! হল যে যাগধজ্ঞ 


অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীব মোক্ষলাভ করতে পারবে না। 
উপনিষদে আধ্যাক্সিক দন 
ররর জীবাত্ম। ও পরমাত্মার অভিন্নতার জ্ঞানের মধা দিয়েই সে 
সন্ধান মোক্ষলাভ সম্ভব হবে। উপনিষদ মোক্ষলাভের জন্য 
যাগষজ্জের নিরর৫থকতা ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার কথা 
ঘোষণ] করল । আত্মা ব্রঙ্গ-এই হুল অধ্যাত্ম উপ1সন]| অধ্যাত্ উপাসনার মধ্য 


স্পট শপ ০ 


7. ছান্দোগ্য ৭১1৩ 2. মুগ্ডকে ১1১৪ 


উপনিষদের দর্শন ণ৩ 


দিয়েই ঈশ্বর লভ্য, বাহা আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে 
বল? হয়েছে, “ঘনি এই ওযষ্কাররূপ অক্ষরকে জানেন এবং 
আ"দ্মাপলদ্ধিই এ: ৃরঁ 
সউপনিষদেব লক্ষ যিনি জানেন না, তার। উভয়েই এই অক্ষরেরই দ্বার! কর্ম 
করে থাকেন ব্টে, পরন্ত উপাপনা ও উপাসনাহীন কর্ষের 
জ্ঞান থেকে বিভিন্ন ফল হয় । বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপ।সনাদি সহকারে যে কর্ষ করা 
হয় তা অধিক কলপ্রদ হয়?” । 


৬ম উপন্িিষত্দেক্প সমস্তানবলী (7155 0:912705 11) 056 
00708101980) £ 

উপনিষদের দর্শন বিস্তারিত আলোচন। করার পূর্বে উপনিষদের যে প্রধান 
প্রধান সমস্যা আলোচিত হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। যেতে পারে । 


(১) সেই বস্তি কি, যাকে জান! হলে সব কিছুই জান] হয়? 2 
উপনিষদের খধিদের লক্ষ্য ছিল পরমতত্বের জ্ঞান লাভ করা । তীর! বিশ্বাস 
কবতেন যে জগতের এই প্রকাশ্যমান রূপের অন্তরালে এমন কোন আত্মার 
অস্তিত্ব আছে যাকে জানলে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় শান্ঠি লাভ করতে সক্ষম 
হয়। যা অস্তিত্বশীল, তার প্রতি অসন্তোষ থেকেই দার্শনিক অনুসন্ধানের 
কাজ শ্বরু হয়| ইন্তিয় আমাদের অবভাসের জ্ঞান দেয়, যথার্থ আত্মার জ্ঞান 
দিতে পারে না। বনহুর মধ্যে একের, বিভেদের মধ্য 
পবগান্সাকে জানার _ ৫ ৪ 
নি অভেদের জ্ঞান লাভই মাস্থষের শ্বাভাবিক আকাজ্জ!। 
মুণ্ডকোপনিষদে গৃহ্স্থা গ্রণী শৌনক অঙ্গিকার সমীপে উপস্থিত 
হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন “ছে ভগবন্, কোন বস্তুটি ব এমন কোন্‌ উপাদান-_ 
কারণ আছে যা বিশেষভাবে অবগত হলে এই কার্্যস্কানীম় অথিল বস্ত বিজ্ঞাত 
হয়? 
(২) জগগুকারণ কি ?-__গশ্বেতাশ্বতরে। উপনিষদের শুরুতেই ব্রদ্মবাদিগণ, 
পরস্পরকে প্রশ্ন করছেন- হে ব্রদ্ধজ্ঞগণ, ব্রহ্ম কি জগৎকারণ? আমর কোথা 


1 মুণ্ডকো, ১:১৪ 





2, খ্বেতাখ্বতরে।, ১১। 
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থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বার জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় 
অবস্থান করি? কার পরিচালনাধীনে আমাদের স্থখছুঃখভোগের ব্যবস্থ। 
হয়ে থাকে । পুনর্জন্, আত্মার অমরত্ব, কর্মফল এই সব আলোচনার প্রসঙ্গে 
যে সব যৃল প্রশ্নের আবির্ভাব হয় তা হল-_মৃত্যুর পর কি 
ভগ কারাকে জাগা থাকে? শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে বলা হয়েছে, “বৃক্ষ কতিত 
হলেও পুনর্বার অভিনবরূপে যূল থেকে উদগত হয়। মানুষ 
মৃত্যুকবলিত হলে কোন যূল থেকে পুনর্বার আবিভূতিহয় ?” 

(৩) মনোজগতে এবং জড়জগতে পরমতন্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান_ 
পরমতত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান উপনিষদের অন্যতম লক্ষ্য। এই তত্বকে কখনও প্রাণ, 
কখনও মন, কখনও বিচারবুদ্ধি বা কখনও আত্মা নামে অভিহিত কর] হয়েছে 
দেহ যখন নিন্দিত অবস্থায় থাকে তথন সে কি যেটি থাকে 
এবং সদদ। স্গ্টিশীল? মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপনিষদ সেই 
তত্বকে জানতে চায় ষেটি মানুষের জাগ্রত ন্বপ্ন এবং 
নুযুধি__এই তিনাবস্থায় বিদ্যমান,। ।£কোনোপনিষদে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাস 
করছে, “কার অভিগ্রায়াহ্গসারে নিয়োজিত হয়ে মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? 
কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সর্বপ্রধান প্রাণ স্বকার্যে গমন করে? কার 
অভিগ্রায়ান্ুসারে মানুষ এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন জ্যোতিম্মান্ই বা 
চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন ? 

(8) আত্মলান্ডের উপায় কি ?__আত্মাকে কেমন করে লাত কর! যায় 
উপনিষদের অন্ততম সমস্যা । এমুণ্তকোপনিষদের খধি বলেন, “সত্যেন 
লভ্যন্তপস হোষ আত্মা পম্যগজ্ঞানেন ব্রন্ষচর্ষেণ নিত্যম্‌। 
অর্থাৎ সত্য, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যের ছারাই আত্মাকে 
লাভ কর। যায়। ৪কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা 
হয়েছে, “এই আত্মাকে উত্তম বচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহু শান্ত শ্রবণের, 


পরমতন্্কে জানাব 
সমস্যা 


আতুলাভের 
লন্স্য। 








স্পেস 
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দ্বারা জান! যায় না। ধার প্রতি ইনি অহ্কগ্রহ করেন, তিনিই তাকে লা 
করেন--তার কাছেই আত্ম। নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। 


(৫) জগতের অষ্টা, পালক ও সংহারক কে ?-_উপনিষদে দ্রগতের 
মূল কারণ, অ্টা, পালক ও সংহারক কে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে 
হারা রর প্রথমতঃ জড় জগতে তাকে অন্রনন্ধান কর হল। বিফল 
সংহারককে জানা হবার পব তাকে মনো জগতে অঙ্থসন্ধান করা হতে লাগল। 
৪ অবশেষে অতীন্দ্রিয় অস্থভৃক্ষির মাধামে তার সন্ধান পাওয়' 

গেল এবং উপনিষদেব আধ্যাত্মিক, নৈত্তিক এবং মনো- 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অতীন্দ্িয়বাদে পরিণতি লাভ করল। 

(৬) ব্যবহারিক সমন্যার আলোচন।-উপনিষদের সমস্তাগুলি প্রবানতঃ 
ব্যবহারিক সমস্য।, নৈতিক ও ধর্ধায় সমস্যা, দৈনন্দিন জ্ঞীবনের সমস্যা । 
সত্যের জ্ঞানলাভ করাই শ্তধুমাত্র উপনিধদের লক্ষ্য ছিল 
না। সত্যোপলব্ধিও তার লক্ষ্য ছিল। সত্যকে কিভাবে লাভ 
করা যেতে পারে »-এই ছিল তার প্রশ্ন । এই কারণেই 
বৃহদ্ারণ্যকোপনিষদে খধিদের কঠে যে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে তা হল__ 
“অসৎ থেকে আমায় সতে নিয়ে যাও, “অন্ধকার থেকে আমায় আলোকে নিয়ে 
যাও' এবং মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও।” 


৯) ভ্ান্মতীয় দর্শন সম্প্রদান্সেন্স উস কূঢপ উপ।নষদ 
(00091758590 95 5001:065 ০0% [00191 [9111950191)109] 95 5651085) 2 

ব্ুমফিল্ড (131007%910 ) তার “716 7২911401 ০ 0116 [76095? গ্রন্থে 
বলেছেন, 'ষে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু চিন্তাধার। নেই, উপনিষদে খার মূল 
নিহিত নেই, নাস্তিক বৌদ্ধধর্মকেও এর অস্তভূক্ত কর) যেতে পারে ।” সাংখ্- 
যোগ, ন্ায়-বৈশেষিক, বেদান্ত সকলেরই দার্শনিক চিন্তাধারার মূল উপনিষদ 
খুজে পাওয় যায় । ূ 

আমর] নাস্তিক ও আন্তিক, কয়েকটি দর্শন সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তার, 
যুল কিভাবে উপনিষদে নিহিত এবার আলোচন! করব। 


ব্যবহারিক সম্চ্যাঃ 
আলোচনা 


৭৬ ভারতীয় দর্শন 


(ক) উপনিষদ:এবং বৌদ্বধর্ম ( [00801590 ৪150 73500179579 ) 21 


ওন্ডেনবার্গ (0125/276)-এর মতে উপনিষদই শৌদ্বধর্ষের পথ প্রশস্ত 
করে দিয়েছে । উপনিধদের কর্মবাদই বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববার্দের প্রেরণার উৎস- 
হবরূপ এবং বৌদ্ধধর্ষের আরও অনেক মতবাদের উৎপত্তি উপনিষদ থেকেই 
হয়েছে । বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উপনিষদেের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
থেকে জানা যায়। 

বৌদ্ধদর্শনের নৈরাত্মবাদের যূল উপনিষদেই নিছিত। কঠোপনিষদে এর 

উৎপত্তি খুঁজে পাওয়। যায়। ওকঠোপন্যিদে নচিকেতা 

বোদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকত- 
বাদ, নৈবাস্ধবাদ, . যমকে বলছেন, “মান্থষের মরণ হলে এই যে সংশয় উপস্থিত 
'দু'খবাছ প্রভূনির মূল হয় কেহ বলে, 'পরলোকগামী আত্মা আছে, কেহ বলে, 
9 তিনি নেই--মাপনার উপদেশ থেকে আমি এই আত্মার 
অস্তিত্ব বা অনন্তিত্ব জানতে চাই ৮ 

বৌদ্ধ দর্শনের ছুঃখবাদ এবং ক্ষণিকত্ববাদের মূলও উপনিষদে নিহিত। 
নচিকেতাকেই উপনিষদ বলতে শোনা যায়, “সবই ছুঃখ”, “সবই ক্ষণিক?। 

বৌদ্ধদের সন্যাসজীবনের মূল গবৃহদারণ)কোপনিষদে নিহিত দেখা যায়। 
সেখানে বল। হয়েছে 'পরিব্রাজকগণ এই আত্মাকে পাবার ইচ্ছায় পরিব্রড্য 
অবলম্বন করেন। এই পরিব্রজ্ঞার কারণ এই-_“আমাদের যাদের কাছে এই 
আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত ফল সেই আমর] সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করব? 
এই মনে করে প্রাচীন ব্রহ্মজ্জেরা মোটেই সন্তান কামনা করেননি । তার! পুত্র 
কামনা, বিত্ত কামনা ও লোক কামনা থেকে বিরত হয়ে ভিক্ষাটন অবলম্বন 
করেছিলেন! 





আত্রেয় উপনিষদে বিজ্ঞানবাদদের তত্ববিচ্যা ও জ্ঞানব্ছ্যার মূলও আত্রেয় 
বিজ্ঞানবাদের ও কঠো- রি 

৬: উপনিষদে নিহিত | যেখানে বল! হয়েছে যে এই জগত্ডের 
মূল নিহিত সব কিছু চেতনা থেকে উত্ভৃত। 


শা শিপ াশ্প্প শাপলা শশা আশি শি পপ 


1. কঠো, ১1১ ২৭ 
টে 


বৃহ, ৪1 ৪২২ 


উপনিধদের দর্শন ৭৭ 


বৌদ্ধ দর্শনের পুনর্জন্মবাদের মূলও কঠোপনিষদে নিহিত যেখানে বল! 
হয়েছে আত্মা কর্ম ও জ্ঞানানুযায়ী নতুন নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। 
(কঠোপনিষদ ২। ২। ৭) 
(খ) উপনিষদ এবং সাংখ্য (7079 [00510158810 016 94011)59) 2 
গার্বে (29৫9) উপনিষদের সঙ্গে সাংখ্যের সন্ব:ন্ধব ব্যাপারে আলোকপাত 
করেছেন। যদিও সাংখ্য শব্টি শ্বেতাশ্বতরে। উপনিষদ্দে সর্বপ্রথম বাবহৃত 
হয়েছে, সাংখা দশনের নীতিগুলি প্রাচীন উপনিষদে দেখা যায়। সাংখ্যের 
সঙ্গে উপনিষদের সম্বন্ধ নিয্ললিখিতভাবে ব্যাখ্যা কর যেতে পারে। 
প্রকৃতি এবং সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরে' 
উপনিষদে পাওয়। যায় যেখানে কারণস্বরূপ৷ প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণা বল! হয়েছে। 
( অজামেকাং লোহিত শুরু কুষ্ণাং বহবীর প্রজাঃ স্ঞজমানাং 
শ্বেতা তরো উপনিষদ 
প্রকৃতি ও গুণের উল্লেখ সরূপাঃ ৪1৫) ॥ | বল! হয়েছে ষে যে নিত্য, অদ্ধিতায়া, 
তেজোরূপিনী, তুল্যাকার। প্রকৃতি অনংখ্য প্রজা স্যষ্টি 
করেছেন। নিত্য বিজ্ঞানাত্বা সেই প্রকৃতির মেবা করে অজ্ঞান তিমির 
পরিত্যাগ করেন। প্রকাতর আশ্রয়ে ভোগ্য পদার্থ ভোগ করে আত্ম 
আচার্য্যাদির উপদেশ বাক্যে কামকর্মাি পরিত্যাগ করে থাকেন।” 
কার্ধত্রয়ের গুণানুসারে গ্ররূতিকে ত্তিবর্ণবিশিষ্টা বল। হয়েছে । এ প্রকৃতি তেজ 
জল ও অন্নশ্বরূপা। এ তিন বস্তর বর্ণ লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণ । 
সাংখ্যের মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের ধারণার উল্লেখ কঠে।পনিষদে পাওয়। যায় । 
কঠে।পনিষদে বল! হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে বিষয়সমূহ অবশ্যই 
কঠোপনিষদে লাংখ্যের 
মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের শ্রেষ্ঠ এবং অর্থসমূছের তুলনায় মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকেও 
ধারণার উল্লেখ বুদ্ধি অেষ্ঠ এবং বুদ্ধি থেকে মহৎ ( হিরণ্যগর্ভ ) শ্রেষ্ঠ। 
মহৎ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষ শেষ্ঠ, 
পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্টা, তিনিই 
পরমগতি|ঃ 


1. ম্বেতাশ্বতরে। 
2, কঠোপনিষত, ১1৩১০ -্৮১২ 


5৮ 'ভারতীয় দশন 
(গ) উপনিষদ ও যোগ (776 00810158210 076 5০৪) £ 


যোগ দর্শনের একাধিক বিষয়ের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে দেখা যায়। 

যোগের অষ্টাঙ্গ মার্গের আসন, প্রত্যাহার, প্রাণ।য়াম প্রভৃতির উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো 

উপনিষদে লক্ষ্য কর যায়| শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে গ্রাণায়াম 

8 প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ষোগতত্ববিদ ব্যক্তি মন্তক, গ্রীবা ও 

উল্লেখ বক্ষ সমুন্নত করে, শরীরকে সরলভাবে স্বাপন করে, 

ইন্দ্রিয় গুলিকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সংনিয়মিত করে সদ- 

গুরুর কাছ থেকে পাওয়। ব্রহ্মতত্ব চিন্তা করবেন। গ্রাণায়ামের প্রণালী ব্যাখা। 

করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ধোগাভিজ্ঞ যোগী মোগমার্গে পঞ্চপ্রাণকে সংযত 

করবেন। প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে নাপিকামধ্য দিষে শ্বাস যাগ করবেন। এই 
'ভাঁে অন্ঠাসের দ্বার! বাছু ধারণ করলে চিত্ত নিশ্চল ভানে অবস্থান করে |: 


অষ্টাঙ্গিক যোগমাগে যে ধারণার কথা বল! হয়েছে কঠোপনিষদে তার 
উল্লেখ দেখ! যায় । কঠোপনিষদে বল! হয়েছে যে অবস্থায় 
কঠোপনিষদে অষ্টাঙ্গিক মনের সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয ব্যাপারশৃণ্য হয় এবং বুদ্ধি 
যোগমার্গের ধারণ। 
স্বকার্ধে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম- 
গতি বলে থাকেন। বাহোক্দিয় ও অন্তরিক্্ির়সকলকে অচলভাবে ধারণ কর! 
রূপ যে অবস্থ। তাকে যোগিগণ যোগশব্দে অভিহিত করেন |2 ্‌ 
অষ্টার্গিক ষোগমার্গে যে ধ্যানের কথ। বল। হয়েছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে তার 
উল্লেখ লক্ষ্য কর! যায়। শ্বেতাশ্বতরো৷ উপনিষর্দের এক 
ডি উর জায়গায় বলা হয়েছে নিজের শরীরকে অগ্রাধ্যান কাষ্টবিশেষ 
ও ওস্কারকে ঘর্ষনকার্ট স্বরূপ কল্পনা করে পুন: পুনঃ 
ধ্যান-বূপ মথনের ছার (অগ্নির মতন) লুকায়িত জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে 
দর্শন করবে। 
1, শেতাধতরো। ২৮- ৯ 
2. কঠোপনিবৎস-২।৩,১১ 


উপনিষদেয় দর্শন ৭৯ 


যোগরদর্শনের ঈখরের বর্ণনা কঠোপনিষদে দেখা যায়। কঠোপনিষদে এক 
জায়গায় বল! হয়েছে ষে স্র্ধ্য যেমন জীবমাত্রের দর্শনের 
সি হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি দর্শনাদিরূপ বাহদোষের 
দ্বার। লি হন না, পেরূপ নিখিল জীবের আত্ম। এক হয়েও 
জাগতিক দুঃখে লিধ হন না।: 
ষোগদর্শনের জাগতিক দ্দিকের উল্লেখ দেখতে পাওয়। যায় কৌধীতকি এবং 
মৈত্রেয়ী উপনিষদে। 
(ঘ) ন্যায় বৈশেষিক এবং উপনিষদ ( বিস৪53-51569159 290 
010০ [002101580 ) 5 
ন্তায়-বৈশেষিক এবং উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা থাকা সত্বেও 
উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। বৈশেষিক দর্শনের পদার্থের যধ্যে পাচটি 
খেতাঙ্বতরো উপনিবদে মূল উপকরণ এবং কাল, মন, আত্ম! আকাশের উল্লেখ 
রি শবেতাশ্বতরে। উপনিষদে দেখা ঘায়। বৈশেষিক দর্শনের 
আকাশের গুণের কথ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত 
হয়েছে | ন্তাম্ব-বৈশেষিক দর্শনের মোক্ষের ধারণ।র ভিত্তি হল উপনিষদ । 


(ড) অদ্বৈত বেদান্ত এবং উপনিষদ (4৫৬16. ৬০৫81565270 
১6 [0109115905) 2 


উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের যে বীজ নিহিত আছে তার উপর ভিত্তি 
করে শঙ্করাচার্ধ্য সুসংহত বিশুদ্ধাদ্ধৈত বা অদ্বৈত যতের প্রবর্তন করেন। শঙ্কর 
মতে ব্রদ্ধ নিগু পণ, অনন্ত, অসীম ) জগত ব্রদ্ষের মায়িক বিকাশ । উপনিষদেও বল! 


/ 
ৃ্‌ ৃ হয়েছে যে ব্রদ্ধ নিগুন, সর্বব্যাপক জগতের কারণ 12 
উপনিষদ্দে অদ্বৈতবাদের 
না ছান্দোগ্য উপনিষদ শ্বেতকেতু ও আরুণির কথোপকথনের 
মধ্যে ব্রহ্ষকেই জগৎকারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।৪ 
বুহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্য ও মত্রেয়ীর কথোপকথনে বল! হয়েছে যে 


7. কঠোপনিষত ২২।১১ 
2, ছান্দো?, ৬২১ 
3, বুহর্দাঃ, ৪1৬।২ 


৮০ ভারতীয় দর্শন 


“আত্মা দৃষ্ট অত, বিচারিত ও বিজ্ঞাত হলেই সব কিছু জ্ঞাত হওয়। যায়। যার 
সবার লোকে সব কিছুকে জানে তাকে কি দিয়ে জান। যায়? যাঁকে “নেতি, 
“নেতি' বলা হয় ইনিই সেই আত্ম।। ইনি অগ্রহনীয়, কারণ ইনি গৃহীত 
হন না, ইনি অক্ষয়, কারণ এর ক্ষয় নেই। ইনি অসঙ্গ, কারণ এর আসক্তি 
নেই, ইনি বদ্ধ নন, কাজেই এর জন্ম নেই ও বিনাশ নেই। কাঁজেই সেই 
বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানবে? 
শঙ্কর যেভাবে ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তও 
উপনিষদের উপর। ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে বল। হয়েছে, “ষিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, 
সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমন্ত ব্যাপি বিদ্যমান, তিনি ইন্দ্িয়শৃণ্য ও আগ্রহ- 
বিবজিত। ইনিই হৃদয়পল্পমধো অবস্থিত আমার আত্মা, ইনি 
নাকে ব্রহ্ম । দেহত্যাগের পর আমি একেই পাব। একইভাবে, 
কেন্দ্র করে মুক্ত, কঠ এবং শ্বেতাশ্বতরে। উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মাকে 
অভিন্ন গণ্য কর! হয়েছে । এমুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 
যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্‌, ধার জগদ্বাপী মহিম।, সেই আত্মাই জোতির্ময় হদয় 
পন্মমধ্যস্থ আকাশে অবস্থিত আছেন।” 
শহ্করের মায়াবাদের যূলও উপনিষদে পাওয়। ষায়। অজ্ঞতা, অসত্য, মৃত্যু, 
অসৎ, মিথ্যা. অধ্যাস, প্রকৃতি, নাম এবং রূপ প্রভৃতি শবের 
রি মায়াবাদের দ্বার উপনিষদে মায়] শবকে বোঝান হয়েছে। এমন কি 
র্‌ “মায়? শবাটিও উপনিষদ থেকে নেওয়। হয়েছে । 
কোন কোন লেখকের মতে উপন্িদে মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে, 
প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। এই প্রসঙ্গে বল। হয়েছে, “2উপনিষদের মূল ভাবধার। 
বলে ষে বিশ্বশক্তির শ্বাভাবিক গতিই হুল বিশ্তদ্ধ একক অবস্থা হতে বহু ও. 
বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করা। কারণ তিনি নিজেকে ছুই করে, বহু করে 
আনন্দ পান:'******. ” আরও বল হয়েছে, “আমাদের এই সিদ্ধাস্ত কর। 


1. মুণ্ডকো, ২।২।৭ 
২. হিরগয় বন্দোপাধ্যায়, উপনিষদের দশনিক তত্ব. উপনিষদ--অতুলচন্ত্র মেন, পৃঃ ৩১) 


উপনিষদের দর্শন ৮১ 


অনঙ্গত হবে না যে উপনিষদের মূল ভাবধার1 মায়াবার্দকে সমর্থন করে না; 
উপনিষদে মায়াবাদের বীজ আছে, কিন্তু তা পরিস্ফুট আকারে রূপ পেয়েছে 
শংকরাচার্য্যের নিজন্ব চিন্তায়” । এ-সম্পর্কে পুবে বিস্তারিত আলোচন। করা 
হয়েছে । 


(6) উপনিষদ্ধ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (009116650 17৬010197) ৪00 
00০ [00811585) 2 শঙ্করের দর্শনের মতন রামান্থজের দর্শনেরও ভিত্তি হল 
উপনিষদ । রামান্জ পরমতত্ব হিসেবে জীব, প্ররুতি ও 
ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন । শ্বেতাশ্বতরোপনিষর্দে বল৷ হয়েছে, 
“ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ এবং অন্তর্ধামী ঈশ্বর__ 
জ্ঞানীব্যক্তিদের দ্বার! প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তকেই ব্রঙ্গন্ব্ূপে জেনে সাধক উক্ত 
ব্রহ্মকে সর্বদা নিজের আত্মন্বর্ূপে জানবেন । কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর 
কিছুই জানার নেই। 

রামান্থজ ঈশ্বরকেই প্রকৃতির আত্মারূপে গ্রহণ করেছেন । যাজ্বন্্য ঈশ্বরকে 

জগৎ ও জীব উভয়েরই আত্মারূপে গ্রহণ করেছেন। 
বৃহদারণ্যকৌপশিষদে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বল! হয়েছে ষে “রথচক্রের নাভিতে 
18 এবং নেমিতে যেমন সব চক্রশলাঁকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক 

তেমনি সব প্রাণী, সব দেবতা, সব লোক, সব ইন্দ্রিয় এবং 
সেই সমস্ত জীবাত্বা এই পরমাত্মাতে মমপিত রয়েছে ।” 

রামান্থজের মোক্ষের ধারণ! মুণ্ডকোপনিষদে পাওয়। যায়। মুণ্ডকোপনিষদ্ধে 

বলা হয়েছে, “ব্দোস্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্ম। 
রে ধাদ্দের কাছে সুনিশ্চিত হয়েছে, ঝন্ন্যাস-যোগাবলগ্বনে ধারা 

বিশ্ুদ্চিত্ত হয়েছেন এবং ধার। ঘত্বশীল, তার। সকলে 
পরমাত্মার মঙ্গে একীভূত হয়ে চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন।” 


শ্বেতাশ্বতবে উপনিষদ্ধের 
বিশিষ্টাদ্বৈ তবাদী ভাবনা 


৮৮ উপন্নিষতদক্স পদ্ধতি (6০০০০৫৪ 0£ 096 (01981119809) 2 
ঘিপনিষদের দার্শনিকবুন্দ তাদের আলোচনায় এবং উপদেশে বিভিন্ন ধরণের 
পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাদের অনুম্থত প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ ঃ 
ভা.-৩য়--৩ 


৮২ ভারতীয় দর্শন 


(ক) সুত্রমূলক পন্ধাতি (40150119610 [0601500) 2 উপনিষদের এই 
পদ্ধতি পরব্তাকালের দার্শনিক রচনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ কর! হয়েছে । 
এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল স্ত্র ব৷ জ্ঞানগর্ড সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়ে দার্শনিক 
চিন্তাধারার প্রকাশ, যেগুলির তাৎপর্য উপলদ্ধির জন্ত বুদ্ধির প্রয়োজন । 
এই কারণেই বিভিন্ন ভাষ্যকার একই স্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
ক্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিস্তারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়।। স্ত্জের আকার 
যত সংক্ষিপ্ত হয়, কঠস্থ করার পক্ষে তত সহজ হয়। কিন্ত এই সুত্রগুলির অর্থ 
সব স্ময় সহজবোধ্য ছিল না। তাই প্রয়োজন দেখ! দিল ভান্ঠ বা টাকার । 
মাওুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, এই সমণ্ডই 'ওম'_এই অক্ষরাত্মক। ওক্কার 
্রহ্ষ-প্রাপ্তির একট! উপায়। সে কারণে ওল্কার ব্রন্মের সমীপ্বর্তী। সেই 
ওঙ্কারের সুস্পষ্ট নির্দেশ কথিত হচ্ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_এই 
সমস্তই ওঙ্কার এবং অপর যা কিছু ত্রিকালের অতীত তাও ওষ্কার। এই 
সমন্তই ব্র্ধ। এই আত্ম ব্রন্ম। উক্ত এই আত্ম। চতুম্পাদ্য । জাগ্রদবস্থ। ধার 
ভোগস্থান, ধিনি বহিবিষয়ে অন্ুতূতিসম্পন্ন, ধার সাতটি অঙ্গ, ধার উনিশটি মুখ, 
যিনি স্থল বিষয় ভোগ করেন_-সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ। 
্বপ্রাবস্থা! ধার ভোগস্থান, ধিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, ধার সাতটি অঙ্গ, ধার উনিশটি মুখ, 
যিনি শুধু বাসনা ভোগ করেন, সেই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। 
বেদান্ত দর্শনে এই অংশের বিভিন্ন রকম ব্যাধ্য। দেওয়া হয়েছে | 


(খ) শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল বুগুপত্তি সংক্রান্ত পদ্ধতি 
(চ517001095108] 1066)00) ই এই পদ্ধতিতে কোন একটি শবের অর্থ 
তার মূল বু্পত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয়। এবুহদারণযক উপনিষদে বলা 
হয়েছে যে পুরুষ" হল পুরিশয়ঃ অর্থাৎ হ্ৃদয়পুরে শয়নকারী । এই ধরনের 
উদ্দাহুরণ অন্যান্ত উপনিষদেও দেখা যায় । 


1,» বৃহদ, ২।৫।১৮ 


উপনিষদের দর্শন ৮৩ 


(গণ) পৌরাণিক কাহিনী-মূলক পদ্ধতি (১15671081] 15905০0) £ 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উপনিষদ পৌরাণিক কাহিনীমূলক পদ্ধতি প্রায়ই 
প্রয়োগ কর! হয়েছে। যেমন--কোন উপনিষদে ইন্দ্র এবং টত্যদ্ের কাহিনী 
ব্যক্ত কর। হয়েছে বিনয় শিক্ষাদানের জন্য । সময় সময় কারণতত্বের ব্যাখ্যার 
জন্ত কোন কাহিনীর অবতারণ। কর! হয়েছে । যেমন-__স্থর্যোর বৃহৎ স্বর্ণাডিথ 
থেকে বহির্গত হওয়ার কাহিনী । সময় সময় অতিপ্রারুত কাহিনীর অবতারণ। 
করা হুয়। যেমন--এতরেয়োপনিষদে বলা হয়েছে, কিভাবে আত্ম! মস্তিকে 
অন্থুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবাত্মারূপে ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্রয লাভ কবেছে। সময় সময় 
ব্যঙ্গ করার জন্তও কাহিনীর অবতারণ। কর হয়েছে । 


(ঘা) উপমামূলক পদ্ধতি (১1581061081 76010) % যে সব 'ব্ষষ্ব 
যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলি উপমার সাহাষ্যে ব্যাখ্য। করা 
হয়েছে। যেমন-_বুহদারণ্যকোপনিষদের এক জায়গায় বল! হয়েছে “অতি- 
ভারাক্রান্ত শকট যেমন উচ্চ শব্দ করতে করতে যায়, ঠিক তেমনি 
এই শরীরাধিষ্টিত জীবাত্ম! যখন উর্দশ্বাসী হন, তখন পরমাত্মার ছার 
অধিষ্ঠিত হয়ে শব করতে করতে যান।! আবার অন্তর বল। হয়েছে 
তুনাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করে অপর আশ্রয় 
অবলম্বন করে (সেখানে ) আপনাকে উঠিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি এই জীব 
এই শরীরকে ত্যাগ করে, ওকে অচেতন করে, অপর আশ্রয় অবলম্বন করে 
আপনাকে তথায় উঠিয়ে নেন ।'2 


(ঙ) কথোপকথনের পদ্ধতি (01916০60৪91 160,০) 2 উপনিষদে 
এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতি অন্থসারে 
পারশনিকেরা একস্থানে সমবেত হয়ে বিভিন্ন সমস্ত সম্পর্কে আলোচন। 
করেন। উপনিষদ বহু স্থানে এই জাতীয় আলোচন। লক্ষ্য করা যায়। 
কঠোপনিষদে নচিকেত। ও যমের কথোপকথনের এবং বুহদারণ্যকোপনিষদে 
যাজ্ঞবন্ধ্য ও মৈত্রেযির কথোপকথনের উল্লেখ কর] যেতে পারে। 


পপ 


৫. বৃহদা ৪1৩।৩৬।, 2, বৃহদা, ৪1১19 


৮৪ ভারতীয় দর্শন 


(চ) সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (551507660 190১0) 2 এই পদ্ধতিতে 
কথোপকথনের মাধ্যমে যে আলোচন। করা হয় সেগুলিকে সংশ্লেষণাত্মক 
পদ্ধতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট করা হয়। বুহদ্বারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে 
ষাজ্ঞবস্ক্য রাজা জনকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংশ্লেষণ করেছেন। ছান্দোগ্য” 
প্রশ্ন এবং অন্তান্ত উপনিষদে এই প্রকার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায়। 


(ছ) স্বগীতোক্তিমূলক পদ্ধতি (10101092510 70০00) £ যদিও 
উপনিষদে দার্শনিকর। খুব কমই নিজের কথা বলেন, তবু যখন তার! 
বলতে আরম্ভ করেন তখন তারা অপরের উপস্থিতির কথ। ভূলে গিয়ে নিজে 
নিজে কথা বলে যেতে থাকেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্য আত্ম!র প্রকৃতি 
সম্পর্কে রাজ। জনকের প্রশ্নের উত্তর দেবার পর ম্বগতোক্তি করতে থাকেন। 
কঠোপনিষদ্দে যম এবং নচিকেতার আলাপ আলোচনার সময় নচিকেতার 
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় যম স্বগতোঁক্তি করতে থাঁকেন। 


(জ) সময়োচিত পদ্ধতি (7:670190175806 21500) 2 উপনিষদের 
উপদেষ্টা বা শিক্ষকবুন্দ শিক্ষকদের মানসিক স্তর অনুযাঁয়ী শিক্ষা! দান 
করেন। সময়োচিত পদ্ধতিতে, অন্ুন্ধানকারীর আধ্যাত্মিক স্তর যতই 
উন্নীত হতে থাকে, শিক্ষক তাকে যে কেবলমাত্র সম্মুতশ্থ পথ নির্দেশ 
করেন তা নয়, তাকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র সত্য ব্যাখ্য। করেন। ইশ এবং 
বিরোচনের কাহিনীতে দেখা যায় যে বিরোচন তীর শিক্ষক প্রজাপতির 
প্রথম উত্তরে খুশী হলেও, ইন্দ্র কিন্তু খুশী হলেন না এবং তাঁকে প্রশ্বের 
পর প্রশ্ধ করতে লাগলেন। প্রজাপতি তাকে আত্মার রহস্তের কথ 
প্রথম দেহে, তারপর, স্বপ্নে এবং স্থৃযুপ্থিতে ব্যাখ্যা করলেন এবং তারপর তার 
কাছে আত্মার প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করলেন। এই পদ্ধতিতে অন্থসন্ধানকারী 
নিজে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং শিক্ষক কেবলমাত্র তাকে চাঁলিত করেন। 

(ব) প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি (.587535155 7180790) £ একের পর 
এক প্রশ্ন করে যাওয়া এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি নৃতন গ্রশ্নই 
পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের পশ্চাতে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। বৃহদারণ্য- 


উপনিষণের দর্শন ৮৫ 


€কোপনিষদে জনক যাজ্ঞবন্কাকে প্রশ্ন করলেন, “কোন্‌ জ্যোতি পুরুষের (ক্রিয়ার) 
সহায়ক হয়? যাজ্ঞবন্য উত্তর করলেন, “ছে সম্রাট, আদিত্য জ্যোতি ।” 
জনক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “হূর্য অস্তমিত হলে কোন জ্যোতি এই 
পুরুষের সহায়ক হয়?” যাজ্ঞবন্ক্য উত্তর দিলেন, “চন্জই তার জ্যোতি হয়।, 
জনক আবার প্রশ্ন করলেন, ষাজ্ঞবন্ধা আবার উত্তর দিলেন এবং চন্দ্র থেকে অগ্নি, 
অগ্নি থেকে আত্মা অথাৎ আত্মজ্যোতধি-সহায়েই সে বসে, চলে, কর্ম করে, 
ফিরে আমে- এই কথা বাক্ত করলেন। এ একই উপনিষদে ষাজ্ঞবন্ধ্য এবং 
গাগাঁর আঞ্জোচনাতেও এ প্রত্যাবাঁ পদ্ধতি অনুসরণ কর। হয়েছে। 
(ঞ) হ্রেয়ালিমুলক পদ্ধতি (7201600110 21৩0১০৭) 3 এই পদ্ধতির 
উদ্দাহরণ আমর দেখি শ্বেতাশ্বতরে। উপাঁনিষদে, যেখানে বলা হয়েছে, 
“মায়াশক্তি যে পরশাত্মারপ রথচক্রর প্রান্তশাগ, যান তিন গুণের ছারা 
আবৃত, যেড়শ পদার্থ যার 'বস্তারন্বরূপ, যার পঞ্চাশটি চক্রশলাক। 
এবং বিশটি চক্র শলাকার খিল, যিনি ছ"টি অগ্টকের সঙ্গে সংযুক্ত, ধিনি 
নানাবিষয়ক একটি কামপাশের দ্বারা আবদ্ধ, ধর্ম, অধর্ষ ও জ্ঞান ধার বিচরণক্ষেত্র 
এবং পুণ্য ও পাপবশতঃ যিনি মোহগ্রস্ত, সেই ব্রহ্মচক্রকে ব্রশ্মবাদিগণ দর্শন 
করেছিলেন ।, 
৯ জীবাজ্সা। 000 17001510558] 9০11) 
জীবাত্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেক পৃথক। "শরীর হচ্ছে রথ, 
জীবাত্মবা। হল রথ-ম্বামী, বুদ্ধি হল রথচালক এবং মন হল লাগাম; ইন্দ্রিয়গুলি হল 
অশ্ব এবং ইন্ট্রিয়ঠোগ্য বিষয় গুলি হল অশ্ব্দের গমনের পথ। শরীর, ইন্জিয় 
ও মনসংযুক্ত জীবাত্মাই ভোগকর্তা, ইন্দ্রিয়গুলি মনের দ্বার 
জীবাত্ম। দেহ, ইশ্তিয়, চাঁন হয়, মন বুদ্ধির দ্বার চালিত হয়, বুদ্ধি আত্মার ছার! 
স্ বুদ্ধথেকে চালিত হয়। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ট, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, 
বুদ্ধির থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মাই দেহে দেহস্বামীরূপে 
অবস্থিত। আত্ম। দেহের সঙ্গে অসংযুক্ত হলে, অর্থাৎ দেহ থেকে বিষুক্ত হলে 


পাপী শা ীশিপশীশ্ীট শশা 


1, কঠো, ১৩1৩৪ 2, মনসম্ভ পর ুদ্ধিবুদদ্ধেরাত্বা মহান্‌ পর”-_কঠো, ১/৩।১৭ 





৮৬ ভারতায় দর্শন 


দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন1। ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি আত্মার জ্ঞান ও 
ক্রিয়ার কারণস্বূপ। আত্ম জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা । আত্ম। স্থখদুঃখ 
ভোগ করে, যা আত্মার কর্মফল | আত্মা শাশ্বত; চেতন, এবং বন। আত্ম 
কারণাস্তর থেকে উদ্ভূত হয়নি। আত্মা থেকেও কিছু উৎপন্ন হয়নি। আত্মা 
জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত.ও পুরাঁণ। শরীর নিহত হলেও আত্মার নাশ হয় না। 
ঘষে জীবাত্বা সকল সময় অসমাহিত মনের সঙ্গে সংযুক্ত, অবিবেকী ও 

ইন্জিয়পরতস্ত্র বন্ধনদশ। লাভ করে এবং জন্মমরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ক ষিনি বিবেকী, সংযতমন] ও সর্বদ1 পবিত্র তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং 

বন্ধনদশ।, জন্ম ও মর্ণ থেকে মুক্তিলাভ করেন জীব 
জীব কম্ফল ভোগ করে 

তার কর্মকলের দ্বারা পাপ পুণ্য অর্জন করে এবং স্থখছুঃখ 
ভোগ করে। জীব পুণোর ফলে পুণাবান এবং পাপের ফলে পাপী হয়।$ 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে বল! হয়েছে, জ্দীবাত্মা যেরূপ ক্রিয়৷ করেন, যেক্নূপ আঁচারী 
হন, সেইরকমই হয়ে থাকেন-_শুভকারী হলে সাধু হন এবং পাপাচারী হলে পাপী 
হন ঃ পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবাঁন এবং পাপ কর্মের ফলে পাপী হন। এর থেকে 
বোঝা যায় ঘে জীবের কামনা আছে। জীব যেমন কামন৷ করে, সেরূপ 
সংকল্প করে, এবং যেরূপ মংকল্প করে, সেরূপ কর্ম করে এবং যেরূপ কর্ম করে, 
সেইরূপ ফল সম্পাদন করে ।£ 

জীবাত্বা দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশগ্রাঞ্চ হয় না। জীবাত্ম। দেহের 

বিনাশের পর দেহাস্তরে গমন করে। চকঠোপনিষদে বল! হয়েছে, “অজিত 

কশ্মফলানুসারে এবং অজ্জিত বিজ্ঞান বা! চিন্তান্থযায়ী কোন 


রর 


জীবাত্মা দেহের কোন জীব শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।» 
বিনাশের পরে দেহাস্তরে 
গমন করে যার! ইহুলোকে শুভকর্মফল অর্জন করে তার! ব্রাহ্মণযোনিতে 


বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্বধোনিতে জন্মলাভ করে আর 
ঘার্দের ইুলোকে অজিত কর্মফল অশুভ তাঁর কুকুরযোঁনিতে বা শৃকরযোনিতে 
বা চগ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে জীব যখন জগতকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ- 


রি সপ পপ 


1. কঠো,২২।৫ 2. কঠো,১৩৮-৯ 3, বৃহ, ৩২১৩ 
4, বৃহঃ ৪181৫ 5. কঠো, ২২1৭ ০. ছান্দো, ৫1১০৭ 





উপনিষদের দর্শন ৮৭ 


স্বরূপ ও জগতকারন ব্রদ্ধকে দর্শন করেন তখন তার পাপ-পুণ্য বিনষ্ট হয় এবং 
তিনি পরম সাম্য প্রাপ্ত হন£। 

জীবাত্মার চারটি অবস্থা, জাগ্রদবস্থায় তাকে বলা হয় বিশ্ব। জাগ্রদবস্থায় 
জীব এই বহির্জগতের রূপ রস প্রভৃতি বিষয়গুলি ভোগ করে। জাগ্রদবস্থায় 
জীব তার জ্ঞানেন্দ্িয়। কর্মেন্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি উনিশটি জ্ঞানোপলব্ধির 
দ্বার দিয়ে সুল বিষয় ভোগ করে। ন্বপ্রাবস্থায় আত্মাকে বল৷ হয় তৈজস। 
স্বপ্পে কোন বিষয় থাকে না। তখন জীব শুধু বাসনাই 
(বা সংস্কার) ভোগ করে। জীবের তৃতীয় অবস্থা হুল 
সুযুপ্তি। সুপ্ত ব্যক্তি ষে কালে কোন কাম্যবস্তর প্রার্থনা করে না এবং কোনও 
স্বপ্ন দেখে না তাই স্বযুপ্তি। এই স্যুপ্তির অবস্থায় তার নাম হল প্রাজ্ঞ। 
স্বযুপ্তিতে জীবাত্ম। স্থিত, সর্ববিক্ষেপরহিত, ; কেবল অন্ভৃতিম্বরূপ, আনন্দময় 
এবং আনন্দভোগকারী। গভীর স্থুঘুণ্ির মধ্যে বাঁপনাদংশনক্ষত জীব 
কিছুক্ষণের জন্ত পরম আনন্দ লাভ করে। চতুর্থ অবস্থা আত্মার তুরীয় অবস্থা। 
এই অবস্থায় জীব বাহবস্ত বা বাসনা কোনকিছুই ভোগ করেন না। এই অবস্থায় 
আত্ম। প্রজ্ঞ ব! প্রাজ্ঞছ কোন কিছুই নন্। তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্ধ্য, অগ্রাহ, 
অনন্ুমেয়, অচিস্ত্য, অনির্দেশ্ত। তিনি কেৰলই আত্মা, এই প্রতীতিরগম্য। 


তিনি প্রপঞ্চের বিরামন্বরূপ, শাস্ত শিব ও অদ্বিতীয় । তিনিই আত্ম! । তিনিই 
বিজ্ঞ । এই আত্ম। ব্রহ্ম এ | 


জীবাত্ম। পাচটি কোষের সমষ্টি। জীবের দেহ এবং ইন্দ্রিয় হল তার অন্নময় 
কোষ। অক্্ের দ্বারাই ভীব জীবনধারণ করে। জীবকে, প্রথমে দেহ ও 
ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা হয়। অন্নময় কোষের মধ্যে রয়েছে প্রাণময় 
কোষ। প্রাণের দ্বারা জীব বদ্ধিত হয়। জীবকে প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন মনে 
কর! হয়। প্রাণময় কোষের মধ্যে রয়েছে মনোময় কোষ, 

রি গঞ্চকোষের  য। মনের উপর নির্ভর। আত্মাকে মন এবং তার ক্রিয়ার 
সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়। মনোময় কোষের মধ্যে 

রয়েছে বিজ্ঞানময় কোষ। বুদ্ধি এবং তার ক্রিয়ার উপর এই বিজ্ঞান্ময় 


1. মুণ্ডকো, ৩।১।৩। 2. মাত়কো, ২ 


জীবাজ্সার চারটি অবস্থ! 


৮৮ ভারতীয় দর্শন 


কোষ নির্ভর। বিজ্ঞানময় কোষের বর্ণনায় তৈতীরিয় উপনিষদে বল 
হয়েছে, 'শ্রদ্ধ। তাঁর মস্তক, ধর্মনিষ্ঠা তার দৃক্ষিণীঙ্গ, ঘথার্থ কথন ও আচরণ, 
বামাঙ্গ, ধ্যান (যোগ) এর দেছের মধ্যভাগ, শক্তি নিন্াঙ্গ অর্থাৎ 
ভিত্তি।£ এই বিজ্ঞানময় থেকে অতিরিক্ত অথচ তারই অভ্যন্তরে রয়েছে 
আনন্মময় কোষ। উক্ত আনন্দময়ের ছার! এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দ বাহা- 
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহাবস্তর সংযোগলাভবশতঃ স্থখভোগ নয়। আনন্দ আত্মার 
কোন কোষ নয়। আনন্দ আত্মার ত্ববূপ। আনন্দই ব্রহ্ম । আনন্দ থেকেই 
ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা বধিত হয়, এবং অবশেষে 
আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। জীবাত্মা ভ্ষ্টা, 
শর্টা, শ্রোতা, আত্রাতা, আসম্বাদকতী, মননকারী, নিশ্য়কারী কর্তা ও 
বিজ্ঞাতৃম্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় সম্যক প্রতিষিত হন। 
যে কেহ তমোহীন, উপাধিরছিত, গুণবিবজিত, বিশ্তুদ্ধ অক্ষরকে জানেন, তিনি 
সর্বজ্ঞ ও সর্বন্বরূপ হন ।£ 


' ৯০7 জীবাজ্ম। ও পক্সাত্স (0106 [10015100981] 5616 8700 
00০ 50112177০ ৪০11) 2 
মুণ্ডকোপনিষদে দুটি পাখীর যে উপম। দেওয়া হয়েছে, সেই উপমার মাধমে 
জীবাত্মা। ও পরমাত্মার পার্থক্য বোঝান হয়েছে | “সর্বদা সম্মিলিত ও পরস্পরের 
রানির ইট ছুটি পাখী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছে, 
পাখীর উপমা তাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ 
না করে দর্শন করে। একই বৃক্ষে অবস্থিত একজন 
জগতের দুঃখে নিমগ্র হয়ে মোহগ্রস্থ হয়ে দুশ্চিন্তা সহকারে শোক করে। কিন্তু 
যখন সে বহুজন মেবিত ও দেহ-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে এবং তার মহিমাকে ( আপন] 
থেকে অভিন্ন রূপে) দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়।” জীব খন ছিরণ্যবর্ণ, 
ন্বগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগৎকারপ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন 
মেই জীব পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। £কঠোপনিষদে জীবাত্বা ও পরমাত্মাকে 





1, তৈতী, ২৪8 2- প্রপ্নো, ৪1৯-১০ ও, মুগডকো। ৩১1১২ 4. কঠো,১।৩১ 


উপনিষদেয় দর্শন ৮৯ 


যথাকরুমে ছায়া এবং আলোকের (আতপের) সঙ্গে তুলনা! কর] হয়েছে। 
জীবাত্ম। কর্মফল ভোগ করে এবং স্থখহুঃখ অনুভব করে, পরমাত্ম। সেগুলি 
চি হা ভোগ করে না, নীরব দর্শকের মত সেগুলি প্রত্যক্ষ করে। 
ও পরমাঝ্ীকে ছাঁয়। ও যখন কর্মফলভোক্তা ঈগীব নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ 
আলোকন্নপে বর্শা করে তখন তার সব ভয় দূরীভূত হয়। স্ধ্য যেরূপ 
জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি-দর্শনাদিরূপ বাহাদোষের 
দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্ম এক হয়েও জাগতিক 
না জীবাত্মার ছু'খে লি্ধ হন না; কেনন| তিনি তার অতীত । 
ও পবমাত্মাব স লগ্রতার প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে পরুমাত্মা! থেকেই প্রাণের উদ্ভব 
রর হয়। কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার ছাঁয়। যেমন সংলগ্ন তেমন 
প্রাণ অর্থাৎ জীনাত্ম। পরমাত্মাতে সংলগ্ন থাকে | 

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অজ্ঞাত ও অনন্ত। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ ও 
বিভূ। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। অবিদ্যার জন্যই জ্রীবাত্বার বন্ধন। সময় সময় 
জীবাত্মার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে, সময় সময় জীবাত্মার সংকল্পের 
কথ অস্বীকার কর! হয়েছে এবং ঈশ্বরের অতিবতাতার কথ! স্বীকার করা 
হুয়েছে। পরমাত্মাই সর্বকর্মা। ধে সব জীবদের এই জগৎ থেকে তিনি মুক্ত 
করতে চান, তাদের দিয়ে তিনি সাধু কর্ম করান এবং যাদের তিনি অবনত 
করতে চান তাদের দিয়ে অসাধু কর্ম করান ।5 

«পরমাত্ম। বাক্য, মন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অদ্ধিতীয় 
জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাজ্মা! সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী, 
সর্বভৃতের অস্তরস্থিত আত্মা, কর্মাধ)ক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বদরষ্টা, 
চেতায়তা, নিরূপাধিক ও নিগুপ।5 পরমাত্ম। সর্বনৃত্ের অস্তরাত্মান্বরূপে 
সকলের নিয়স্তা।€ পরমাত্মা নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতঙনগণের মধ্যে 
চেতন, এক হয়েও তিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্ত বিধান করেন।? এই পরমাত্মাকে 


1, কঠো, ২1২১১ 2. প্রশ্শ্রো, ৩৩ 3, কৌধী, ৩৮ বু. কঠো, ১৩. 5. শ্বেতা, ৩1১১ 
6. কঠো,১1২।১২ 7, কঠো, ২1২১৩ 
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নিকফষামব্যক্তির। অপরোক্ষরূপে অন্নভব করেন।: পরমাত্ম। সর্বব্যাপী এবং অন্কু- 
মানের হেতু বিবজিত।2 পরমাত্মা অনস্ত ও সর্বস্বরূপ, সেহেতু কর্তৃত্বহীন।3 
উপনিষদের কোন কোন জায়গায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতার কথ। 

বল। হলেও উভয়ের অভিন্নতার কথ বহু জায়গায় বাক্ত হয়েছে । আত্মাই ব্রহ্ম ঃ 
“তত্বমসি+, ধিনি ব্রহ্ধকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। রৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা 
হয়েছে এই আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রন্দ। অভয়ই 
ব্রদ্। যিনি এরূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন,£ যে জীব ব্রহ্মকে জানেন সে 
আত্মরতি, আতক্রীড়, 'মাত্মমিথুন, আত্মানন্দ হয়ে বিদ্বান স্বরাটু হন।£ জীব যখন, 
ব্রদ্ষকে দর্শন করে তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ পুণ্য ও পাপাত্মক সমস্ত বন্ধন থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্তি পান এবং নিলিগ্ত ও নির্মল হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ 
সমস্ত ভেদাভেদ তার কাছে লোপ পায়।৪ মুগ্ডকোপনিষদদে আরও বল! হয়েছে, 
বেদাস্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় যে পরযাত্বা তাকে ধার! স্থনিশ্চিতভাবে 
জেনেছেন, সন্ন্যাযোগাবলম্বনে ধার্দের অস্তঃকরণ বিশ্তুদ্ধ হয়েছে এই রকম 
গ্রযত্ত্রশীল সাধকগণ জীবিতাবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে দেহপরিত্যাগ- 
কালে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ব্রন্গে স্থিতিলাভ করেন। প্রবহমান নদী সকল 
যেমন নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুব্রের সঙ্গে একত৷ প্রাপ্ত 
হয়, সেব্দপ ব্রহ্মবিদ্‌ জ্ঞানী পুরুষ নিজের বিশিষ্ট নাম-রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে 


অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্ব প্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।5 অক্ষর ব্রহ্ম আদৃষ্ট 
হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হলেও মস্ত, অবিজ্ঞাত হলেও 


বিজ্ঞাতা । তার থেকে ভিন্ন কোন দ্রষ্ট নেই, তার থেকে ভিন্ন কোন শ্রোতা নেই, 
তার থেকে ভিন্ন কোন মস্তা নেই । তার থেকে ভিন্ন কোনও বিজ্ঞাতা নেই। 
অন্তর্ধামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা ।৪ এখানে কোন ভেদ নেই। ধিনি 
এতে ভেদ প্রত্যক্ষ করেন তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে পান ।:০ যখন অবিষ্যাকল্লিত 
দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-ূপ উপাধি খেকে সম্ভৃত বাষ্টিভাব হয়, তখন ব্রন্গে 
1. কঠো, ০১1১৪ 2. কঠোঃ ২2৮ ৩. শ্বেতী, ১৯ 4, বৃহ, 8131২৫ 


5. ছান্দো, ৭:২৫।১ 6. মুণ্ডক, ৩।১।৩ 7. মুগ্ডক, ত২।৬ 8. মুণ্ডক, ৩1২” 
9. বৃহ, ০৮1১১ , ৩৭155 4109. বুহ, ৪1১১৯ 


উপনিষদের দশন ১% 


দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে । তখন একে অপরকে আত্রাণ করে, একে অপরকে 
দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপর বিষয় বলে, একে অপর 
বিষয় চিন্তা করে, একে অপর বিষয় জানে। কিন্তু ষখন সমস্ত এর আত্মা 
হয়ে গেল, তখন কিসের দ্বারা কি জ্ঞানবে?: তার থেকে পথক আকাঁবে 
বিভক্ত দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যা তিনি জানবেন | উপনিষদের উপরিউক্ত 
বক্তব্য থেকে একথাই স্পট হয়ে উঠে ষে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের দ্বৈত, জীবাত্মা। 
পরমাত্বার ভিন্নতা, আত্মার বনুত্ব প্রভৃতি অবনভাস মাত্র। গবুহদারণ্যকোপনিষদে 
স্পষ্টই বল] হয়েছে, “এই ষে মাতা বৃদ্ধিতে উপহিত ও ইক্্রিয়বগেরর মধ্যে 
অবস্থিত আছেন, তিনি এই মহান ও জন্মরহিত পরমাআ্মাই 1” 
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পরমতত্বকে ছুর্দিক থেকে প্রত্যক্ষ কবা যেতে পারে। বস্তুগত দিক 
থেকে, মনোগত দিক থেকে । বস্তগত দ্দিক থেকে যখন দেখা হয় 
তখন পরমতত্বরকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রঙ্গ শব্দ 'বুহ' ধাতু থেকে 
উৎপন্ন, যার অর্থ হল ব্ধিত হওয়া ব। বিবতিত হওয়া । আদতে 
ব্রদ্ধ বোঝাত ফজ্ঞকে, তারপর প্রার্থনাকে, এবং 
তারপর বর্তমান অর্থ পরমত ত্বকে, যা জগতরূপে বিবতিত্ত 
হয়। ব্রদ্ম হল তাই ঘ৷ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতি এবং আত্মাতে রূপ গ্রহণ করে। 
ব্রদ্মই এই জগতের মূল কারণ। £ছান্দোগোপনিষদে ব্র্ধকে 5“তজ্জলান্‌' বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে । _.ত্র্ম হল সেই যার থেকে এই জগৎ জাত হয়, যাতে 
লীন হয় ও যাতে জীবিত থাকে । তৈত্তিরীয়োপনিষদে 
বল! হয়েছে, “যা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, 
উৎপন্ন হয়ে যার দ্বার! বধিত হুয় এবং বিনাশকাঁলে যাতে 
গমন করে ও ষাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ষ'। ব্রদ্ধ থেকে বিভিন্ন ভূতের 


বন্মা শবের অর্থ 


ব্রহ্ম থেকেই জগৎ 
জাত তয 


]. বৃহ, ১৪1১৪ 2, বৃহ, ৪1৩1৩০7৪1৩৯ ১ বৃতঃ 81৩51২১ 4. ছান্দোগা, ৩১৪ 
5, “তজ্জলাম্‌নল ভজ্জম্‌+ ভলম+ নরদনম্‌। “ভন, ধাতব অর্থ ভান তা, ল*-র নর্থ লমু হওযষ। 
এনং 'অন্‌” এর অর্থ জীবন ধারণ কর1। 


৯২ ভারতীয় দর্শন 


উৎপত্তি নিয্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । "ব্রহ্ম থেকে আকাশের 
উৎপত্তি, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্রি, অগ্নি থেকে 
বন্দ থেকে ভূতের 
তারি জল, জল থেকে পৃথিবী, পথিবী থেকে ওষধিসকল, 
ওষধিসকল থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ, অর্থাৎ মান্থষের 
উৎপত্তি।: কিন্তু বিবর্তন সম্পকয় যথাযথ মতবাদটি পাওয়৷ যায় তৈত্তিরীয় 
'উপনিষদের পঞ্চকোষ মতবাদে । নয়তম স্তর হুল অন্রময় কোষ। জীব 
অন্ন থেকে জাত হয়, অন্নের দ্বার জীবনধারণ করে এবং জীবনশেষে অন্নে লীন 
হয়। কিন্তু অন্ন বা জড় অচেতন : প্রাণের ব্যাখ্যা ভার থেকে পাওয়া ষায় না। 
্হ্ধ শুধুমাত্র জড়ের উৎপত্তিতেই তৃপ্ধ হতে পারেন না। জড়ের উদ্দেশ্তয তখনই 
পূর্ণ হয় ঘখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। কিন্ত প্রাণের লক্ষ্য তখনই পরিপূর্ণ হয় 
যখন মনের উৎপত্তি হয়। তাই আমর] পাই মনোময় কোষ। কিন্তু মন বা 
প্রত্যক্ষগ্রাহ চেতন! মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যে বর্তমান। এই চেতন। পশুর 
'মধো রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি ও পরাবর্তক ক্রিয়ার স্তরে । কিন্তু মানুষ শুধু 
চেতন নয়, আত্মসচেতন। তাই বিবর্তনের চতুর্থ স্তরে আমর। পাই বিজ্ঞানময় 
কোষ । মানুষই কেবল মাত্র এই বিজ্ঞানের অধিকারী । কিন্তু এও যথেষ্ট 
নয়। এর পরেও এক উচ্চতর অভিজ্ঞতা আছে, যার নএর্থক আভাস এই 
ব্যবহারিক জীবনে আমর লাভ করি, এবং যাকে বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা কর! 
যায় না। এই স্তর হল আনন্দের স্তর যেখানে জ্ঞাত, জ্েয়, আত্মা, অনাত্মার 
কোন ভেদ নেই। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই তিন এক অতীন্দ্রিক্জ একের 
মধ্যে মিলিয়ে যায় | ব্রহ্ম, যা পরমত্তত্বঃ সকলকিছুর আশ্রয় হয়েও, সকল কিছুর 
উর্ধে। কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, ষা নিম্ন তাই উচ্চতরে উন্নীত হয়। জড় 
প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান আনন্দে হারিয়ে 
ব্রহ্ম অস্তযামী এবং 
সবকৃতাস্তরাত্মা.. যায় না। সব কিছু জুড়ে ব্রদ্মের অস্তিত্ব। ব্রন্ধ হলেন অন্তর্যামী 
এবং সর্বভূতাস্তরাত্বাী। রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে 
যেমন সব চক্রশলাকাই সঙ্গিবিষ্ট থাকে ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবত), 


5, তৈতিরীয় ২১1৩ 
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সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমপিত রয়েছে । 

£কঠোপনিষদে বল! হয়েছে 'এই যা কিছু চরাচর বস্ত দৃষ্ট হয়, পরক্রক্ষ 
আছেন বলেই দেই সমস্ত তার থেকে নিঃহ্ুত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে । সেই ব্রহ্ম 
উদ্যত বজপদৃশ অতি ভয়ানক । ধার এই ব্রহ্মকে জানেন তার। অমর হন।' 

ষে তত্বকে বস্তুগত দিক থেকে ব্রহ্ম বল! হয়ঃ সই তত্বকেই মনোগত দিক 
থেকে আত্মা বল! হয়। ব্রহ্ম ও আত্ম! সমার্থক । এবুহদারণ্যকোপনিষদে বল! 
হয়েছে, “এই সমস্তই আত্ম।। এই আত্মজ্ঞান অমৃত । ইনি ব্রহ্ম । এই ব্রহ্গজ্ঞানই 
সৰ।+3 এ উপনিষদ্দে অন্তত্র বল! হয়েছে “এই সবান্ু ভবকারী আত্ম। ব্রন্ষই | এই 
হল সব বেদান্তের উপদেশ ॥ যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তিনিই সর্বান্তর, 
আত্মা ।*« হবুহদারণ্যকোপনিষদের অন্যত্র বল! হয়েছে, “যনি আত্মা, তিনি 
অবশ্ঠই ব্রহ্ম" তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবী- 
ময়, আপোময়, বাযুময়, আকাশময়। তেজোময়ঃ অতেজোময়, কামময়, অকাম- 
ময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময় ১৪ অন্তর বল। হয়েছে, “এই 
আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমুত, অভয় ও ব্রন্ধ। অভয়ই ব্রন্ম। ধিনি এইরূপ 
জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন। "কঠোপনিষদে বল! হয়েছে, 'ব্রদ্দের জন্ম নেই, 
মৃত্যু নেই, এই আত্ম! কারণাস্তর থেকে উদ্ভৃত হয় নি। ব্রদ্ধ থেকেও কিছু 
উৎপন্ন হয় নি। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত 
হলেও তার নাশ হয় ন। 9ছান্দোগ্যোপনিষদে বল। হয়েছে “যিনি সর্বকর্ম।, 
সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সব কিছু ব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান, তিনি ইন্দ্িয়শূন্ত ও 
আগ্রহবিবজিত। ইনিই হ্ৃদয়পদ্ম মধ্যে অবস্থিত আমার আত্ম।। ইনি ব্রহ্ম ।' 
এ উপনিষদ্দের 9অন্তত্র বলা হয়েছে, “অক্ষিগোলকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, 
ইীনই আত্ম।। ইনি অমর ও ভয়াতাত। ইনি ব্রন্ম। এ উপনিষদেরই 
£০অন্তত্র বল। হয়েছে, “এই আত্মাই অমৃত ও অশুয় ; ইনিই ব্রহ্ম ।” উপনিষদের 
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মহাবাকা, “তত্বমসি”, “তুমিই সেই”; আত্মা ব্রহ্ম", আত্মা ও ব্রদ্মের অভিন্নতার 
কথাই ব্যক্ত করে। ব্রহ্ম উপাদান কারণ, আকার কারণ, নিমিত্ত কারণ ও 
পরিণাম কারণ। বিশ্বের মুূলতত্ব হল ব্রক্ম। “তার উপাদান বিভিন্ন রূপে 
প্রকট হয়ে নামের দ্বার চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশ পেয়েছে ।* যেমন 
একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বার মৃত্তিকার পরিণামভূত সবই জান! ষেতে পারে, 
তেমনি ব্রন্দের ছার] ব্রন্গের পরিণামভূত সবই জান। যেতে পারে। ব্রহ্ম 
যেমন উপার্দান কারণ, ভেমনি পরিণাম কারণ (1781 ০৪0১০ )। 
2কঠ উপনিষর্দে বল! হয়েছে “একং রূপং বনুধা যঃ করোতি”। ব্রহ্ম এক বূপকে 
বুরূপে প্রকাশ করেছেন। কঠ উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, 3একই 
অগ্নি ধেমন জগতে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, মেরূপ 
এক সবভূতের অস্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন এবং তার্দের দ্বারা অস্পৃষ্ 
হয়ে তদ্দতিরিক্তরূপে বর্তমান রয়েছেন। ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। (৮1০121) 
০৪45৪) ব্রহ্ম বিশ্বের অভ্যন্তরে অবস্থান্‌ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন । £বৃহদার ণ্য- 
কোপনিষদে বল! হয়েছে যে ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত 
করেন। সর্বভৃত তার শরীরম্বরূপ। ব্রহ্ম পরিণাম কারণ (£178] ০৪056 )। 
ব্রঙ্গ রসম্বরূপ। জীব দেই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়।5 তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পুরে এই নামর্ূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত 
্রন্মূপেই ছিল। দেই অসৎ-শব্ববাচ্য ব্রদ্ম থেকে এই নামরূপে অভিব্যক্ত 
জগৎ উৎপন্ন হল। তিনি নিজেই আপনাকে এরূপ করলেন, এই কারণে তাকে 
স্বয়ংকর্তা বল হয়। যিনি স্বয়ং-কর্তা, তিনিই রসম্বদপ। জীব এই রসকে 
লাভ করেই আনন্দিত হয় । 

নিগুণ ত্রঙ্মঃ উপনিষর্দে পরব্রক্ম এবং অপরব্রদ্ষের উল্লেখ লক্ষ্য 
কর। যায়। পরব্রঙ্গ নিবিশেষে, অনৌপাধিক এবং নিগুপ। অপরব্রক্ম ছল 
সবিশেষ, সোপাধিক এবং সগুণ। পরব্রদ্ধ হল অবিশেধিত এবং দুজ্ঞেয়, অপর- 
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ব্রহ্ম হল বিশেধষিত এবং জ্ঞেয়। পরক্রদ্ধ হল নিশ্প্রপঞ্চ, অপরব্রহ্দ হল সপ্রপঞ্চ,। 
পরব্রহ্ধ হলঅ-দৈশিক, অ-কাঁলিক, অকারণ এবং জগদরহিত। 
অপরব্রহ্ম দৈশিক, কালিক এবং জগতের প্রভূ । পরব্রহ্ধ 
সং, চিৎ ও আনন্দম্বদূপ| অপরব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত: 
সবব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; জগতের অগ্টা, পালক ও সংহারক। অপর- 
ব্রন্ধ নৈতিক, নিয়ামক এবং কর্মকলদাতা। তিনি জব ও জগতের মধো তাদের 
অন্তর্ধামী রূপে অন্তযংস্ত। জ্ঞাতা ও নিয়ামক রূপে তিন তাদের অতিবর্তী। 
জীব ও জগৎ সম্পর্কে তিনি অতিবত্তাঁ ও অন্থ'বত উল্য়ই। তিনি জগতের ঈশ্বর 
ও প্রতৃ। পরাবিগ্যার লক্ষ্য হল পররব্রহ্গ, অপরাবিগ্ভার লক্ষ্য হল ঈশ্বর । পরত্রহ্ধ 
হল পরমা ত্বা, শুদ্ধ চেতনা । পরব্রহ্ম পরমতত্ব। পর্ত্র্গ এবং অপরব্রহ্ম একই 
ব্রদ্দের ছুটি দিক। 

॥ প্রশ্নোপনিষদে বল] হয়েছে যে ব্রহ্মই পরক্রহ্ম ও অপরকব্রহ্ম। এবুহদাব্ণ্য- 
কোপনিষদে বল হয়েছে যে ব্রদ্ষমের ছুটি মাত্র রূপ আছে-_যৃর্ত ও অমূর্ত, মর ও 
অমর, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষঃ | তৈত্তিরীয়পোনিষদে বলা 
হয়েছে, ব্রহ্ম জগৎ স্যষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে প্রবেশ করে মূর্ত ও অমৃত, 
পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়ন্বরূপ ও অনাশ্রয়ন্বূপ, চেতন ও জড়, এবং 
সত্য ও মিথ্য।__এই য! কিছু সব হলেন। পরব্রক্ষকে নেতি নেতি ভাবেও বর্ণন। 
করা হয়েছে। অপরব্রদ্ধকে সদর্থকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরব্রহ্ষকে 
ক্লীবলিঙ্গরপে বর্ণনা করা হয়েছে । পরব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক । তিনি নিখিল ইন্দিয়ের 
গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হন, অথচ তিনি সমুদয় ইঞ্জিয় ব্যাপার-শৃণ্য। তিনি 
সকলেরই. শক্তিশালী নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় এবং পরম কারণ।« পরত্রহ্গ 
এক | তিনি নিল, নিক্ষিয়, শান্ত, নিরবোধ্য এবং নিরঞ্জন। 
তিনি শব্ধ স্পর্শ কপ রম ও গন্ধবিহীন।5 তিনি অক্ষয়, 
শাশ্বত, অনাদি ও অনস্ত।€ তিনি আলোহিত, অন্সেহ, অচ্ছায়া, অতামস, 
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অবায়ু, অনাকাশ, অতেজঙ্ক। তিনি জড় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ গুণ নম্‌, তিনি 
অচক্ষুদ, অশোক্র, অপানিপার্দ, অপ্রাণ, অবাক, অমৃখ এবং অমানস। তিনি 
অগোত্র এবং অবর্ণ। এমুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, “তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহা, 
নিষ্কারণ, অরূপ ও চক্টুকর্ণাদিশূন্ত, হস্তপাদহীন, অবিনাশী, বিবিধাকার, সর্বব্যাপী 
ও সুস্থক্ষ |” পরক্রহ্ম পুরুষও নয়, অপুরুষও নয়। তিনি চক্ষু ছাঁড়াই দেখেন, কর্ণ 
ছাঁড়াই শোনেন, পদ ছাড়াও ভ্রমণ করেন এবং হস্ত ছাড়াও গ্রহণ করেন। 
তিনি ইন্দরিয়াদিশৃন্য, তবু ইন্জিয়ের শক্তিবিশিষ্ট | 

পরক্রদ্ষ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাঁণ। ইনি অব্যয়, অনাদি, অনস্ত, বিভূ, 
সর্বগত এবং অধূত্ত। ইনি শুক্র, আত্ম-উজ্জবল, সনাতন এবং অক্ষর। পরব্রহ্ম 
অনৃষ্, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অনন্থমে়, অচিস্ত্য, অনির্দেশ্ঠ, গ্রপঞ্চের বিরামস্থরূপ, 
শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয় ।এ বৃহ্দারণ্যকোপনিষদেও বলা হয়েছে ইনি অসুুল, 
অনণু, অসুন্বঃ অদীর্ঘ, আলোহিত, অন্সেহ অচ্ছায়, অতমঃ, অবাযু, অনাকাশ, 
অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুক্, অশ্রোত্র, অবাকৃ, অমনঃ অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, 
অমাত্র, অনন্তর ও অবাহ্‌। ইনি ক্স থেকে সুম্্রতর এবং বিশাল থেকে 
বিশালতর।« ইনি বৃহৎ দিব্য এবং অচিস্ত্যন্বূপ।5 ইনি অনৃশ্য, অগ্রাহ্‌, 
নিক্ষারণ, অরূপ ও চক্ষুকর্ণাদিশৃশ্য। ইনি হস্তপাদ্হীন, অবিনাশী, সর্বব্যাপী ও 
সস্ক্ম | ইনি অব্যয় অর্থাৎ ভৃতবর্গের কারণ। 

পরব্রহ্ম আদি ও অস্তবিহীন। ইনি ধর্ম থেকে ভিন্ন, অধর্ম থেকে ভিন্ন । ইনি 
কার্ধ্যকারণ থেকে পৃথক এবং ত্ৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান থেকেও ভিন্ন, কিন্ত 
তিনি কালহয়ের নিয়স্তা।6 এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, 
অনস্তর 'ও অবাহা।? পরক্রশ্ধই আত্মা, এই আত্মা! 
অস্তর্বহিশূণ্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন।৪ পরব্রহ্ম কালাতীত এবং দেশাতীত। 
_. পরক্রক্ষ স্বয়স্ত, অজ, অমর, অক্ষর এবং অমৃত। ইনি অনার্দি ও অনন্ত, 
৯এই ব্রদ্ম অচল, সর্বদা একরূপ এবং মন থেকেও অধিকতর €তেগবান। ইনি 


পরব্রহ্ধই আত্মা 





1. মুণ্ডকো, ১১৬ 2. মাওুক্যো, ১৭ 3. বৃহদা, ৩।৮।৮ 4 কঠো, ১২২০ 
5. মুণ্ত, ৩।১।৭ 6, কঠো, ২1১১২ 7. বৃহদ।, ২৫1১৯ 8. বৃহ, 8৫1১৩ 9. শো, ৪,৫ 


উপনিষদের দর্শন রা 


স্থির থেকেও দ্রুতগাষী। অপর সকলকে ইনি আতিক্রম করে যান । পরক্রহ্ম অসঙ্গ, 
খদ্ধ, নিরহীন, অপাপনিদ্ধ এবং বিরাঁক্ছ। পরব্রদ্ধ পাপ পুণের অতীত। তিনি 
সর্বব্যাপী, জ্োতির্যয়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্সল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদ শখ, 
মনের নিয়স্তা, সর্বোতম ৭ স্বয়ন্ত[ ক্যবঙ্গারিক গুণ পরব্রদ্দে মারোপ কর? চলে 
না। পরক্রদ্ম ছল আত্ম সাক্ষী, দরষ্ট এবং বিজ্ঞাত! বয়ন ব্রদ্মকে €কাশ করে 
না, বাক্য ছারা ব্রন্দকে জান" যায় ন!, মনের দ্বারাও নয়! স্রতরাং ব্রহ্ম অপরের 
জ্ঞানের বিষয়ীসভৃত হতে পাবে না। বিজ্ঞাতাঁকে কিসের দ্বার! জানা যাবে? 
£তৈডিরীয়োপনিষদে ব্ল। হরেছে প্রত্রন্গ সত্যঙ্থরূপ, জ্ঞানম্বরূপ ও অনস্ত- 
স্বূপ। এই সর্বান্মভবকারী আত্ম। ব্রঙ্মইও | ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ « সবান্দ এবং সবজ্ঞত্ব 
তার তপস্যা ।£ ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্ধামী 15 ব্রহ্ম থেকে পথগাকাবে 
বিভক্ত কোন তীয় বস্ত থাকে না যাকে তরঙ্গ জানবেন । "বৃহরারণ্যকোপ- 
নিষদে বল। হয়েছে, “তিনি অনৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা । মননের 
অবিষয় হলেও মন্তা9 অবিজ্ঞত হলেও বিজ্ঞাতা। তার থেকে হন্ন কোন দ্র 
নেই, তার থেকে ভিন্ন কোন শ্রোতা নেই, তার থেকে ভিন্ন মন্ত। নেই, তার 
থেকে ভিন্ন বিজ্ঞাত। “নই | অমন্র্যামী ও অমৃ হ ইনিহ আত্মা, এর থেকে যা কিছু 
তিন্ন তা বিনাশ । গক্র্দ সত্য, জন, অনন্তশ্বদূপ, ত্রহ্ধ আনন্দম্বব্ূপ। ফৈন 
নং-করতা, [তনিই রলম্বদপ।০ ব্রন্ধ দ্শনাতীত, ভাখর:, অনিবা7 নিশাধার £9। 
আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্ণ পাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দারা 
বধিত হয় এবং বশেষে আানিন্দাতভিমুত। প্েতিগমন কার আনন্দে বিলীন 
হয়! | 
পরব্রহ্ম দিপ্শেষ, এবং অনৌপাধিক এব' নিগুণ। পর্রহ্ম শুদ্ধ চেতন!, 
পরব্রদ্ধ বিষয় বিষয়ী ভেদশৃণ্য, পরত্রদ্ম স্বপ্রকাশ, পরত্রন্ম 
আলোকের আলোক। জগৎ এই চেতনার আলোকে 
আলোবি-ত হুয়। পরম ব্রহ্ম সত্যের সত্য ।৪ ব্রহ্ম যূর্ত ও অমূর্ত, ষ৷ কিছু 


০ সী পাটা 


পরব্র্গা সবিশেষ 


1. বৃহদা, ২৪1১৪ 2. তৈত্তিরী ২১১ 3. বুহ, ২৫1১৯ 4. মুণ্ডকে ১1১1৯, ১২15 
১. মা্‌কো, ১৭6 বৃহদা, ৪।৩।৩০ 7 বৃহ, ৩1৭২৩ ৪. ভৈত্ত, ২1১১ 9, ঠৈত্তি, ২৭ 
10. তৈত্তি, ২।৭ 1]. তৈত্তি, ৩৬ 12. বৃহদ1, ২৩1৬ 

ভা.-৩য়---৭ 


৯৮ ভারতীয় দর্শন 


অমৃত তাও: ইনি। ব্রহ্ম স্থল ও সুন্সরূপে বর্তমান ; সকলের প্রার্থনীয়, সর্বদোষ- 
শৃণ্য এবং প্রাণিবগের জ্ঞানের অতীত ।£ 

৪কঠোপনিষদে বল! হয়েছে আত্মা উপবিষ্ট থেকেও দূরে গমন .করেন, 
শয়ান থেকেও সর্বদ্র বিচরণ করেন । গতি নিবিশেষ ব্রন্গকে প্রভাবিত করতে 
পারে না। কেননা পরব্র্ধ অপরিণামী ও অচল । ছান্দোগ্য উপন্ষিদে 
বল৷ হয়েছে, “সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র (স্যাদ বাচারভণং 
বিকারে। নামধেয়ং। ব্রহ্ম অনস্ত, নিবিকার এবং গতিহীন। কাজেই পরিণাম 
ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না ॥ 

পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ৷ পরব্রহ্গ এক, অবিভাজ্য অংশহীন এন" দ্বৈত ও 
| বহুত্ব বঙ্জিত। পরব্রহ্ম পরমতত্ব । পরব্রহ্ম থেকে বুহৎ বা! 
বড় কিছু ৫নই। পরব্র্দ ছাড়। অন্ত কিছু নেই। ভেদ, 
দ্বৈত, বনুত্ব এগুলি অবভাস, গাদের ব্যবহারিক সত্যতা 
আছে, পারমাথিক সত্যতা নেই। নিবিশেষ পরব্রহ্ম এক ও অছৈত। 
৮শ্থেতাশ্বতরোপনিষদে বল! হয়েছে, “পরব্রহ্ধ থেকে উৎকৃষ্ট বাঁ অপকুষ্ট অন্ত কিছুই 
নেই, তাঁর থেকে অন্নুতর বা মহত্তর কেহুই নেই |” যখন অবিষ্াকল্লিত দেহ 
ইন্জিয়াদি-সমষ্টি রূপ উপাধি থেকে সম্তৃত ব্যষ্টিভাব হয়, তখন পরমার্থ অদ্বৈত 
ব্রদ্দে থৈতপ্রায় হয়। (যত্র হি ছ্বৈতমিব ভবতি )। 

পরব্রদ্ধ হুল ভূম।, ভূমার মধ্যে বিষয় বিষয়ীর কোন দ্বৈত নেই। 
€বুহদারণ্যকোপনিষদ্দে বল! হয়েছে, এতে (ব্রন্মে) কোন ভেদ নেই, যিনি 
এতে ভেদ্প্রায় কিছু দেখেন, তিনি পুনপুনঃ মৃত্যুর অধীন হন। 


পরব্রহ্দ এক ও 
অদ্বিতীয় 


সগুণ ভ্রচ্ম ব। ঈশ্বর 2 পরব্রদ্ম নিবিশেষ অদ্বৈত সত্তা। অপরক্রহ্ম 
ছল সবিশেষ বা ঈশ্বর যিনি এইব্যবহারিক জীব জগতের সঙ্গে যুক্ত। 
প্নিশিক ও কালিক জগতের সঙ্গে যুক্ত যে অছৈত সত। তিনিই ঈশ্বর। 


1. প্রশ্নো, ২1৫ 2. মুণ্ডকো, ২২২ 3. কঠো, ১২২২ 
4 ছান্দোগা, ৬।১।৪-৬ 5. শ্বেতা, ৩1৯ 6. বৃহদ্দা, 8181২০ 


উপনিষদের দর্শন ৯৯ 


সপ্রপঞ্চ বর্গ হল সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি জগতের শর্টা, 
পালক ও সংহারক। তিনি এই জগতের ও জীবের 
অন্তর্ধামী, কর্ম নিয়মের নিয়ন্ত্রা, নৈতিক শাননকর্তা এবং 
জগতের সংগতিবিধান কর্তা । তিনি অসৎ গুণের নয়, সংগুণের অধিকারী । 
তিনি শুদ্ধ, অপাগী, অকলক্কিত এবং পবিভ্র। 
ঈশ্বর জগতের শ্রষ্টা, পালক এবং সংহারক 'ছান্দোগ্যোপনিষদে বল। হয়েছে, 
“এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রদ্ধই, কারণ তার থেকেই জাত হয়, তাতে লান হয় 
এবং তাতে জীবিত থাকে ।' তিনি ভৃতধোনি, ব্রহ্ম যানি, 
গন আটা, জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মুণ্ডকোপনিষদে ব্রন্মকে 
সংহারক ভূতবর্গের কারণরূপে বর্ণনা কর। হয়েছে ।2 এ উপনিষদেই 
বল! হয়েছে, স্থষ্টি-বিষয়ক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে ব্রন্ম স্ফীত হন। 
তাঁর থেকে অন্যারুত প্ররূৃতি জাত হয়, প্ররূতি থেকে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ 
থেকে মন, নন থেকে পঞ্চভূত, এবং তার থেকে ক্রমশঃ লোকসমূহ ( কর্ম) 
এবং কর্ম থেকে কর্মফল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম থেকেই হিরণ্যগর্ভ, নাম, বূপ ও 
অন্ন জাত হয়। এ উপনিষদে আরও বল] হয়েছে যে এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত 
হয় এবং মন সর্বেন্দ্রিয়, শাকাশ, বায়ুঃ অগ্রি, জল ও সকলের আধারভূত। ক্ষিতি 
সন্ত হয়।3 এই পুরুষ থেকে সমৃদয় সমুদ্র ও পর্বত সম্ভৃত হয়। এর থেকে 
বহুরূপ নদীদ্যূহ প্রবাহিত হয়। এর থেহেই সমুদয় ওষধি জাত হয়।£ 
ছান্দোগ্যোতে বল| হয়েছে ধিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম 
ও রূপকে বচারুত করেন | উক্ত নাম ও রূপ ধার মধ্যে তিনিই ত্রহ্ধ। তিনিই 
অমৃত, তিনিই আত্মা । উপনিষদ অবভান অর্থে নামরূপ 
শব্ধ ব্যবহার করেনি। বিচিত্র সবিশেষে বন্তকে বোঝাবার 
জন্ত এ শবটি বাধহার করা হয়েছে। 
জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা শ্য্। যেমন স্থদীপ্ত অগ্নি থেকে অগ্নির সজাতীয় সহস্র 


অপররব্রক্মই ঈশ্বর 


ব্রঙ্গই আল্ম। 


পপ জ - - _ ২ শিট নর 
এপ | কিন পাট ৯ 


1. ছান্দে। গে. ৩1১৪।১ 2, মুগ্ডকে।, ১1১1৬ 3. মুণ্ডুকো, ২1১1৩ 
4, মুণ্ডকো, ২১৭ 


১৪০ ভারতীয় দর্শন 


সহত্র অগ্নিকণ! নির্গত হয়, তেমনি ব্রদ্ম থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং 
তাতেই বিলীন হয়।£ ব্রদ্মের জগদ্যাপী মহিমা | ঈশোপনিষদ্দে বল৷ হয়েছে 
্রন্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্ত আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের 
দ্বার! আবরনীয়।9৪ £ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 
চরাচর এই সমন্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে, আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। 
জগৎ সং। জগত ব্রদ্ধের প্রকাশ । 'প্রকাশ ছু প্রকাব- স্থুল ও সুন্ম, আকার ও 
আকারহীন। সবস্থূল ও শুক্র বস্ত ব্রন্ষের প্রকাশ। জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ । 
এ জগৎ যেন ঈশ্বরের হরিজ্রারপ্তিত বস্ত্রের মতন। এ সবই ব্রহ্ম। এই সব 
আত্ম। ছাড়া কিছু নয়। ব্রহ্ম জগতের অষ্টা, সকল কিছুর নির্মাতা, এ সমস্ 
জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। এই সব থেকে স্পন্ট জান। যায় ষে জগৎ সৎ. জগৎ 
অবভাস নয় এবং ব্রহ্ম বহিভূ্ত জগতের অস্তিত্ব নেই। 
ঈশ্বর জগতের শাসনকর্ত। ও নিয়ামক । £ঈশ্বর বিশ্বের কর্তা কারণ ঈশ্বর 
সকলের কর্তা । সকলেই তাঁর আত্মা এবং তিনিই সকলের আত্ম।। এই 
ঈশ্বরের প্রশাসনে কুর্ধ্য ও চন্দ্র, ছালেক ও ভূলোক, নিমেষ, 
মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, খতু ও সম্বৎসর-__এইসব বিধৃত 
হয়ে অবস্থান করছে। গুবুহদারণ্যকোপনিষর্দে বল! 
হয়েছে, “তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, এই জগতে যা কিছু আছে 
তিনি সেই সমন্তকেই শাপন কঠেন। দতৈত্বিবীয়োপনিষদে বলা হয়েছে, এ 
ব্রন্মেরই ভরে বায়ু প্রবাহিত হয়। ভয়ে সূর্য উদ্দিত হয় | এরই ভয়ে অগিও 
ইন্্র এবং পঞ্চম স্থানীয় যম স্ব শ্ব কায প্রবৃত্ত হন। ৪কঠোপনিযদে বল 
হয়েছে, “এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দ্রেন, 'য়ে হু্য কিরণ বিকিরণ 
করেন। 9ছান্দোগ্যোপনিষদে বল! হয়েছে, তিনিই বিভিন্ন লোককে ধরে 
রেখেছেন ধাতে ভারা বিচ্ছিন্ন না হয়। তিনি ষেন সেতুম্বরূপ। 

ঈশ্বর জীব জগতের ও বস্ত জগতের অস্তর্যামী। তিনি সর্বসৃত দেবতার 


ভাগ ঈশ্বরের দ্বারা শষ্ট 


ঈশ্বর ভগঙছেন শাসন- 
বর্ত ও নিয়ামক 


1. মুণ্ডকো, ২1১1১ 2, মুওকো। ২২1৭ 3. ঈশো ১ $. ছান্দোগা, ৬।৮ ৪ 
5, বৃহদা, 8181১৩ 6. বৃহদ, ৫1৬1১ 7. তৈত্তিপীয়, ২৮১ 8. কঠে!, ২৬৩ 
9. ছান্দোগ্য, ৮।৪।১ 


উপনিষদের দর্শন রি 


অন্তর্বত রূপে থাকেন। তিনি অন্তব্াঁ রূপে থেকে সবতৃতের দেবতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন।॥ নি প্রাণদেবতার, বাগদেবতার, চক্ষুদেবতার, শ্রবণ- 
দেবতার, মনোদেবতার, ত্বগদেবতার, বুদ্ধিদেবতার অন্তর্বত।? ব্রহ্ম হলেন জগৎ- 
আত্মা, সমস্ত বিশ্ব-জগতের অভ্যন্তরীণ নিয়ামক, সমস্ত জীবাতআআার নিয়ামক । 
হার 145 বল! হয়েছে, “তিনিই নিয়ে, তিনিই 
আজরতী উদ্দে। তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, 
তিনিই উত্তরে, তিনিই এই সমন্ত। মন্তক তার দ্যলোক, 
চন্দ্র ও ুর্ধ্য তাঁর চক্ষু, কর্ণ দিকৃসমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসযূহ, প্রাণ বাষু এবং 
শন্তঃকরণ নিখিল জগৎ। তার পদদয় থেক্ষে পৃথিবী জাত হয়। তিনি স্থূল 
মহাভূতের অস্তরাত্ম! ।3 
কিন্তু ঈশ্বর শুধু জীবজগতের অন্ধর্ব শী নয়, তিনি অতিবর্তীও। প্রপঞ্চকূপ 
সর্বভূত তার এক পাদমান্র।£ ছালোক, পৃথিবী ও অস্তরিক্ষ এবং ইন্দ্রিরবগসহ 
অন্ঃকরণ এই ব্র্দে সসপিত আছে ।5 ঈশ্বর কালত্রয়ের নিয়ামক |6 যাক্ছু 
[্রিকালের অতীত, তাই ব্রহ্ম ।7 ছান্দোগ্যোশান্ষদে বলা হয়েছে, “যিনি আকাশ 
এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও বূপকে ব্যাকৃত করেন। 
না উক্ত নাম ও ন্পধার মধ্যে, তিনিই ব্রঞ্ধ, তিনিই অমুত, 
তিনিই আত্মা, ৪ঈশোপনিষদে বল। হয়েছে, হান ১লেন, 
ইনি চলেন না;ইনি দুরে আবার, ইনি নিকটে, ইনি এই সমপ্ত জগতের 
ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে ( তদন্তরশ্য সবশ্য তছু সর্বস্তস্ 
বাহতঃ)। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, “পৃথিব্যাদি মস্ত লোক তাতেই 
আশ্রিত। কেবল তাঁকেই কেহ অতিক্রম করতে পারে না)' ( তম্মিলোকাঃ 
শ্রতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন )। যে অব্যক্ত জগতের মূল, তিনি সেই 
অব্যক্তেরও অভীত। ধার থেকে হুর্য হন এবং যাতে অগ্ুগমন করেন, 
তাতেই সব দেবত। প্রবিষ্ট আছেন। তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। 


1. বৃহ, ৩।৭।১৫ 2, বৃহ, ৩।৭১৬--২২ 3. মুণ্ডকো, ২১৪ 4. ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬ 


5. যুগ্ডকো, ২২৫ 6. কঠো, ২1১৫7, শওকত » ' ৬. ছান্দোগ্য, ৮1১৪।১ 


9. হীশো, ৬ 


১০২ ভারতীয় দর্শন 


ইনিই সেই সর্বাত্বক ব্রঙ্গ।: তিনি সমুদয় বস্তুতে আছেন, এবং সমুদয় বস্ত 
তাতে অবস্থিত।2 উক্ত ব্রন্ম, জ্ঞাত বস্তু থেকে অবশ্ত পৃথক, আবার অজ্ঞাত 
বস্ত থেকেও পৃথক ৃ্‌ 

ব্রহ্ম এই কালিক জগতের ভিত্তি। তিনি সকল কিছুর শাসনকর্তা, সকল 
কিছুর প্রতৃ। বিশ্ব তার দ্বার! প্রকাশিত ও আলোকিত হয়, বিশ্ব তাতেই 
অবস্থিত। ওমুগডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পুরোভাগে 
অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম ই, পশ্চান্তাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণ 
এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও উর্দ দিকেও ব্র্ধই ব্যাপ্ত । এ উপনিষদেরই অন্তত্র 
বল! হয়েছে, ব্রদ্মে সমস্ত জগং সমপিত রয়েছে£। চইনিই আবার বামনী 
কারণ ইনি নিখিল পুণ্যফলের বাহক বা বিধাত।। 

€ইনি জ্ঞাতব্য সর্ববস্ত জানেন, অথচ তাকে কেহ জানে না। ঈশ্বর 
জ্ঞাত 1হসাবে জ্ঞেয় জগতকে অতিক্রম করে যান। ব্রহ্ম হল অনস্ত ও অসীম 
প্রজ্ঞা । £এঁতরেয়োপনিষর্দে বলা হয়েছে প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির 
নিয়ামক এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয় । প্রজ্ঞাই 
ব্রহ্ম, ঈশ্বর লমস্ত জীবের প্রত । তিনি জগতের প্রতৃ, তিনি 
অভ্যন্তরীণ নিয়ামক, তিনি পৃর্ণ। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি অন্তর্ধামী, ইনি সকলের 
উপাদান কারণ। ইনিই ভূৃতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।৪ তাতে সকল 
দেবতী প্রবিষ্ট । তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। সব প্রাণী, সব 
দেবতা, সব লোক, সব ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবাত্মা। পরমাত্মাতে সমপিত। তিনি 
জগতের কারণ, তার কোন কারণ নেই। তাতেই সব জীবের আশ্রয়। তিনি 
সব জীবাতআ্ার অভ্যন্তরীণ আত্মা । তিনি তাতে প্রবিষ্ট হন এবং তাদের শাসন 
করেন। তিনি তাদের অস্তর্ততা হয়েও তাদের অতীত। 

তিনি সর্বভূতের অগ্তরাত্মান্বরূপে সকলের নিয়ামক ।% ইনি কর্মফলভোক্া। 


ব্রহ্ম সকল কিছুর প্রভু 


প্রজ্ঞাই ব্রল। 


1. কঠে।, ২১1৯ 2. ঈশো, ৬ 3, মুগ্ডকো, ২1২১১ 
&, মুণ্ডকো, ৩২১ 5. ছান্দোগা, ৪1১৪৪  0. শ্বেতা, ৩১৯ 
7. ধতরেয়ো, ৩1১৩ ৪, মাওুক্যো, ৬ 9, কঠো,২।২।১২ 


উপনিষদের দশন ১৪৩ 


এবং প্রাণাদির বিধারক | বুহদারণ্যকোপনিষদ্েঃ বল! হয়েছে পরমেশ্বর মায়া- 
বশতঃ বন্ুরূপে অনুভূত হুন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও বল৷ 
হয়েছে, পরমেশ্বর মায়াবী শ্বশক্তিসমূহের সহায়ে শাসন 
করেন।3$ এ উপনিষদেরই অন্যত্র বল! হয়েছে__পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে 
জানবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবযুবরূপে কল্পিত বস্ত সমূহের হবার এই অখিল 
জগৎ পরিপূর্ণ । এ উপনিষদেই আরও বলা হয়েছে, অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি 
অবলম্বনপূর্বক মাকড়সার মতন আপনাকে অব্যক্তপ্রস্থত না, রূপ ও কর্মত্ঘার। 


আচ্ছার্দিত করেছেন ।£ 
ঈশ্বর কর্মাধ্যক্ষ । তিনি জীবকে কর্ষানুযায়ী ফল দান করেন। তিনি 


তাদের বাঁপন। পূণ করেন। তিনি বামনী, তিনি পাপীর্দের শান্তি দেন। 
তিনি নৈতিক শাসনকর্তা, নৈতিক বিচারক । তিনি সবোত্বম পুরুষ। [তিনি 
ধর্মের আকর, পাপবিনাশক, ফড়েখর্যযাধিপাতি। তিনি বিশ্বাধার।5 এ 
উপনিষদেরই অন্তত্র বল! হয়েছে, পরষেশ্বরের ধারা এই জগৎ সর্বদাই পরিব্যাপ্ত। 
তিন জ্ঞাতা, কালের শ্ষ্টা, নিষ্পাপত্বাদি গুণবিশিষ্ট ও সর্ববিদ। তার দ্বারাই 
পরিচালিত হয়ে শ্ভাশুভ কর্ম__পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ রূপে 
বিবতিত হয়। 

ঈশ্বর অনন্ত, নিত্য, অক্ষর, সবগত, সর্বজ্ঞ, জগতের শর্ট, সংরক্ষক এবং 
ধ্ংসকারক। তিনি জগৎ ও জীবনের অভ্যন্তরীণ নিযামক। তিনি অপাপবিদ্ধ, 
শুদ্ধ, ধর্ম, পৃত এবং পূর্ণ । তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। তিনি নৈতিক 
পূর্ণতার অনস্ত প্রতীক । ত্বৃহদারণ্যকোপনিষদ্দে বলা হয়েছে “ইনি কলের 
নিয়ামক, সকলের ঈশ্বরঃ সকলের অধিপতি ইনি শুভকর্মের ছ্বার। মহীয়ান্‌ বা 
অশুভকর্মের দ্বার! হীনতর হন না। ইনি সর্বেশ্বর। ইনি ভূতাধিপতি ও ইনি 
ভূতপাল। ইনি পাপশৃন্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহান, পিপাসাহীন, 
সত্যকাম ও নত্যসঙ্কল্প । “ছান্দোগ্যোপনিষদে বল! হয়েছে তিনি সত্যলঙ্কল্প, 
আকাশাত্সা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস। তিনি'এই সমস্ত জগৎ 


1, কঠো, ২১1৫ 2. বৃহদা, ২৫1১৯ 3, শ্বেতা, ৩১ 
4 শ্বেতা? ৬১৭ 5, শ্বেতা, ৬৬ 6. বৃহদ।, 818২২ 7. ছান্দোগা, ৩।১৪।২ 


ঈশ্বর সকলের নিয়ামক 


১০৪ ভারতীয় দর্শন 


জুড়ে বর্তমান। তিনি সর্বব্যাপী, 'জ্যোতির্যয়,। অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, 
নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সধদূশী, মনের নিয়ন্ত, সর্বোত্তম ও স্বয়ন্তু |! 

ঈশ্বর বেদের অঙ্টা। তার থেকেই খকৃমন্ত্র সামমন্ত্র ও যজু্মন্ত্রযূহ জাত 
হখ।9 তিনি বিধির শ্রষ্টা। তিনি পরমা, তিনি পরম গতি, (সা কাঠা স। 
পর গতিঃ9 )। 

ব্রহ্ম নিবিশেষ ও সবিশেষ উভয়ই | নিধিশেষ রূপে তিনি নিগুপ। কিন্তু 
জীব ও জগতের সম্পর্কে তিনি সগ্ুণ। | 


১২1 জগণ্ডখ 


উপনিষদে জগৎ সম্পর্কে ছুটি মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। একটি মত 
অনুসারে জ্ঞগৎ যথার্থই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভৃত। অপর একটি মত অনুযায়ী জগৎ 
ব্রত্মের অবভানমাত্র। উপনিষদমতে সমগ্র জগৎ কোন 

জগৎ সম্পকে ্ 
দুটি মতবাদ জড়বন্ত থেকে উৎপন্ন নয়, আত্মা থেকে উৎপন্ন। 
£.শ্বতাশ্বতর উপনিষ্দের স্ুরুতেই ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পরকে 
গ্রশ্ন করছেন,__“হে ব্রহ্মজ্গণ এই জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? আমরা কোথা 
থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান 
করি? কার পরিচালনাধীনে আমাদের স্থখ দুঃখ ভোগ 

শ্বেতাস্ব চরোপনিষদে 4 

পতি হয়ে থাকে ?” , ৪র্বেতাশ্বতরোপনিষদেই বলা হয়েছে ষে 
কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভৃত অথবা বিজ্ঞানাত। 
জগৎ-কারণ হতে পারে না। এরা সংহত হয়েও কারণ হতে পারে নাকেন না 
ংহতির কারণ আত্ম! রয়েছে। জীবাত্মাও কারণ নয় কেননা জীবাত্সা পাপ- 
পুণ্যের অধীন। পরমাত্ম। পরাং্পর পরমেশ্বর যধন মায়ার (প্রকৃতির ) আশ্রয় 


গ্রহণ করেন, সেই সময় তার কোন অনির্ববচনীয় শক্তি থেকেই এই অপীম 
্রদ্মাগুসঞাত হয়। 


1. ঈশো, ৮ 2. মুণ্ডকো, ২1১1৬, বৃহদ, ৯1৪1১ 3, কঠো, ১৩১১ 
4, শ্বেতা, ১১ 5, শ্বেতা, ১২০৩ 


উপনিষদের দর্শন ৫ 


উপনিষদ মতে ব্রহ্ম কোন বহিঃস্থিত বস্তু থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন নি। 
মাকড়সা যেমন নিজের মধা থেকেই জগৎ স্থষ্টি করে আবার তাকে নিজের মধ্যে 
: গ্রহণ করে, তেমনি ব্রহ্ম জগৎ কষ্টি করার পর 
কোন বহিঃস্থিত বন্তু 
থেকে জগৎ হৃষ্ট নয়. আধার তাকে নিজেব মধ্যে গ্রহণ করেন। পূর্বস্থিত 
কোন জড় পদাথ থেকে ব্রঙ্গ জগৎ ত্যষ্টি করেন না। 
কেননা ্ৃষ্টির পূর্বে কোন জড়ের অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র আত্মারই অস্তিত্ব 
ছিল। এতরেয়োপম্ষিদের শ্রুতে বল। হয়েছে, “খাত্ম। বা ইদমেক এনাগ্র 
আসীহং।” হৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মন্বরূপেই 
টা ব্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল 
বিবরণ না। সেই আাম্া ঈক্ষণ করলেন, “আমি লোকসমু 
স্থ্জন করব। অতঃপর তিনি অস্তোলোক, মরীচিলোকসযূহ, মরলোক ও আপ- 
লোক স্থজন করলেন। দ্যুলোকের উদ্ধে অস্তোলোক অবস্থিত। অন্তরিক্ষই মরীচি- 
লোক । পথিবাই মরলোক | যে সব লোক পৃথিবার অধোভাগে ভারাই মাপ- 
রোক। এতৈত্তিবীয়োপনিষদে বল। হয়েছে, পরমাত্মা কাধন। 
তৈত্তিকীযোপনিষদে ৫ 
জগং স্ষ্টির বর্ণনা. করলেন, 'আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। (বহু স্থাং 
প্রসায়েয়েতি )। তিনি য। কিছু তৎসমুদয়ই স্থষ্ি করলেন 
এবং সৃষ্টি করে তাতে প্রবেশ করলেন। এ উশনিসদে আরও বল। হয়েছে, 
এই নামন্্পাকারে অভিবাক্ত জগৎ স্থষ্টির পূবে অবিরুত বস্তরূপেই ছিল। সেই 
অব্যাকৃত নামরূপ ব্রঙ্গ খেকেই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ জাত 'হল3।' 
£ছান্দোগ্যোপনিষদে বল। হয়েছে, “সবং খন্দিদং ব্রহ্ম 
রা পু £তজ্জপানিতি শান্ত উপাপীত”। অর্থাৎ এই সমস্ত 
জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ তা৷ ছুইতেই উহা জাত 
হয়, তাতে লীন হয় এবং তাতে জী|বত থাকে। 
1. ্রভরেয়েণ, ১১1১২ 2৯ তৈত্তিগীয়, ২৬ 
3, তৈত্তিবীয়,২।৭ 4, ছাংন্দাগা, ৩ ১৪1১ 


5. ওজ্জলান- তজ্ঞম্+ তল্লম+ভদনম্‌; জন ধাতুব অর্থ জাত তওয়।। 'লী'র অথ লয় তওয়] 
এবং “ অন্‌"-এর অর্থ জীবন ধারন করা। 


১০৬ ভারতীয় দর্শন 


তৈত্তিরীয়োপনিষদেও বল! হয়েছে, “ঘা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ধ 
হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বধিত হয় এবং বিনাশকালে ধাতে গমন করে ও 
ধাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।” এ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, “এই 

আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হল, আকাশ থেকে বায়ু, বাঁযু 
শসা থেকে অগ্নি, আগ্ন থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী 
সৃষ্টির কথা থেকে ওষধিসকল এবং ওষধি থেকে অঙ্গ এবং অন্তর থেকে 
মানুষ উৎপন্ন হল।” গচুলিকোপনিষদেও বলা হয়েছে, 

“সমুব্রে যেমন বুদ্বুদ জন্মে সমুদ্রেই বিলীন হয়, সেরূপ জগৎ ব্রঙ্গে সঞ্জাত হয়ে 
ব্রদ্মেই লয় পেয়ে থাকে ।' 

£ঈশোপনিষদে ব্রহ্ধই যে জগৎ কারণ তা ব্যক্ত কর! হয়েছে। এই 
উপনিষদের স্থুরুতেই বলা হয়েছে এই ত্রদ্মাণ্ডে যা কিছু 
অনিত্য বস্ত আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বার। আবরণীয়। 
অর্থাৎ জগতের উপাদান ঈশ্বর থেকেই এসেছে । কেনো- 
পনিষদে বল। হয়েছে যে ব্রন্দই সব বস্তর আদি প্রেরয়িতা। 

বর্ম জগতের অন্তর্ততাঁ এবং অতিবর্তী উভয়ই। ব্রহ্মই জগতের উপাদান 
কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। ছান্দোগ্যোপানিষদে বলা হরেছে, 'এই জগৎ পূর্বে 
এক অদ্বিতীয় অসতঘ্ব্ূপ ছিল। সেই অসৎ থেকে সৎ 
জাত হল। উক্ত সৎ ইচ্ছা করলেন, “আমি বনু হব, 
প্রকৃষ্ট রূপে জাত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। উক্ত 
তেজ বহু হবার ইচ্ছা করল এবং জল সৃষ্টি করল। উক্ত জল অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী 
সষ্টি করল। 

বু হারণ্যকোপনিষদে বল! হয়েছে যে জগৎ প্রথমে অব্যক্ত অবস্থায়'ছিল 
এবং পরে নাম ও রূপের আকারে ব]ক্ত হয়েছিল। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর 
প্রবেশিত থাকে অথব| অগ্নি যেমন স্বীয় উৎ্পত্তিস্থানে থাকে তেমনি উক্ত এই 


পি 


ঈশোপনিষদে ব্রহ্মকেই 
জগৎকারণ বলা হয়েছে 


ছান্দোগ্যোপনিষদে 
জগৎ সৃষ্টির বর্ণন। 


1, তৈত্তিরীয়, ৩১ 2, তৈত্বিরীয় ২।১।৩ 3, চুলিকোপনিষদ্ব, ১৭ 
4 হীশো। ১ 5, বৃহূদ্বা, ১1৪1৭ 


_ উপন্িদের দর্শন ১১৭ 


আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্ধ্স্ত প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। মাকড়সা থেকে 
যেমন জালের নিগমন হয়, অগ্নি থেকে ক্ষুত্র স্ফষুলিঙ্গ গুলির বিকীরণ হয়, 
তেমনি আত্মা থেকে সব ইন্ত্রিয়, সব লোক; সব দেবতা, সব প্রাণী 
বিবিধ রূপে উৎপন্ন হয়।£ এমুণ্ডকোপনিব্দেও বলা হয়েছে মাকড়স! 
যেমন নিজ শরীর থেকে স্থতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, মৃত্তিকা 
থেকে যেমন ওষধি সমূহ জাত হয়, পুরুষ শরীর থেকে বিজাতীয় কেশ ও লোম- 
সমূহ নিগত হয়, তদ্রপ বর্গ থেকে সমম্ত জগৎ উৎপন্ন হয় । 
11 ব্রহ্ম থেকে অব্যাকৃত প্ররুতি জাত হয়। প্রকৃতি থেকে 
জগৎ সৃষ্টির বর্ণন। হিরণ্যগরভ, হিরণ্যগর্ত থেকে মন, যন থেকে পঞ্চভূত 
এবং তা থেকে ক্রমে লোকমমূহ উৎপন্ন হয়। ১মুণ্ডকোপ- 
নিষদে আরও বল হয়েছে, “যেরূপ সুদীপ্ত অনল থেকে অগ্নির সজাতীম় সহস্র 
সহত্র অগ্নিকণ! নির্গত হয়, যেকপ ব্রঙ্গ থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভুত হয় এবং 
তাতেই বিলীন হয়।” যদ্দিও এই জগৎ অভ্তরাত্ম। থেকে উদ্ভুত তবু এই জগতের 
দোষে অন্তরাত্মা তুষ্ট হন না। £কঠোপনিষদে বল! হয়েছে, “হূর্ধ্য যেরূপ 
জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি দর্শনাদিরূপ বাহদোবের 
দ্বারা লিপ্ত হন না, সেরূপ সর্বভৃূতের অস্তরাতৰা৷ জাগতিক ছুঃখে লিগ হন না, 
কেনন| তিনি তর্তীত |” 
এই জগতের জড়বঘ্ত ও জীব উভয়েরই মুল কারণ আত্ম! । ছান্দোগ্য 
উপনিষদের বক্তব্য উদ্ধত করে আগেই দেখান হয়েছে ষে ব্রদ্ম থেকে ক্রমান্বয়ে 
অগ্রি, জল ও পৃথিবী এই তিন ভূত উৎপন্ন হয়েছে । 
সৈত্তিরীয়োপনিষদে.. 5তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পর্বে বল। হয়েছে যে আত্ম! থেকে 
মৌলিক পদার্থ থেকে তাত পূ! 
ইল ভূতের উৎপত্বির . আকাশ, আকাশ থেকে বা, বাছু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে 
রা জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি সমূহ, ওষর্ধি 
থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে মানুষ উৎপন্ন হল। মৌলিক পদার্থগুলি থেকেই 


1, বৃহদা, ২১1২, 2, মুণওকো। ১১৭ 3. মুণ্ডকো, ২১১ 
4. কঠে ২২১১, 5. তৈত্তি, ২১1৩ 


১০৮ ভারতীয় দর্শন 


যে সুল ভূতের উত্তব উপনিষদে তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। £প্রশ্বোপনিষদে 

সু্্ম পদীর্থ গুলিকে পৃথিবীমান্রা, ছেজোমাত্রা, বাযুমাত্রা, 
প্রশ্মোপনিষদে ও , 
ছান্দোগ। উপনিষদ আকাশমাত/ আপোমাত্রা বলা হয়েছে। মৌলিক 
মৌলিক পদার্থের পদার্থ গুলির পরস্পর মিশ্রণের নীতিটি যে উপনিষর্দের 
পরম্পর মিশ্রণের কথা রঃ 

অগোচর ছিল না গছান্দোগ্য উপনিষদই তার গ্রমাণ। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনটি মৌলিক পদার্থের “ত্রিবৃৎ করার অর্থাৎ তিনের 
পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করার কথা আছে। ছান্দোগা উপনিষদে বল] হয়েছে, 
“উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে ভিবু২ করব”। এই চিস্তা করে উক্ত 
এই দেবতা এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণবিধারক আত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট 
হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন। আসলে ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়াটি হল প্রত্যেক 
মহাভূৃততকে প্রধান রূপে গ্রহণ করে অপর অপ্রধান ছুটিকে তার সঙ্গে মিশ্রিত 
করা-_যেমন ( শৃন্্র ) তেজ দুভাগের এক ভাগ+জঙল্ চার ভাগের এক ভাগ 
+পৃথিবী চার ভাগের এক ভাগ-স্থুল তেস্ত। পরবত্খকালে যে পঞ্চীকরণ 
প্রক্রিয়ার কথ! বল] হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া হল আকাশ দু্ভাগের এক ভাগ+ 
বায়ু আট ভাগের এক ছাগ+ তেজ আট ভাগের এক ভাগ 
+জল আট ভাগের এক ভাগ+-পৃথিবী আট ভাগের এক 
ভাগ-স্থুল আকাশ । এই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়া আবার দু প্রকার । (১) শরীরে 
ভিবৃৎ্করণ এবং (২) এ শরীর সমূহের বাইরে মূল মহাভূতবর্গের ত্রিবৃৎকরণ। 
প্রথমটির উদাহরণ, অন্ন ভক্ষিত হয়ে ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। তার যেটি 


স্থলতম অংশ ৩1 মলে, মধ্যমাংশ মাংসে ও স্ল্মরতম অংশ মনে পরিণত হয়। 
ঃছান্দোগ্য উপনিষদে ভূতবর্গের তিনটি কারণের কথা৷ বল। হয়েছে-_-অগুজ, 
জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। ম্মেজ প্রভৃতি জীবের এই তিনেরই 
উঠ রা অন্ততৃক্ত। শ্বেত শ্বতর উপনিষদে স্থ্টি ও লয়ের উল্লেখ 
কারণের কথা লক্ষ্য করা যাঁয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্রদ্ধকে “ঈশা' বল! 
হয়েছে। ব্রহ্ষকে শিব, রুদ্র, হর এবং মহেশ্বরও বল। 
হয়েছে। নীলরুদ্রোপনিষদে বল! হয়েছে, “হে রুদ্র, তুমি ব্র্মা্ড স্থ্ি-হেতু। 


|. প্রশ্নো, ৪1৮ 2. ছান্দে(গ], ৬।৩।৩ 3. ছান্দোগা, ৬।১।১ 


্রিবৃৎ প্রক্রিয়া 


উপনিষদের দশন ১০৪ 


তোমাকে প্রণাম” । শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে 'সেই কুদ্রই এই সমুদয় 
লোককে নিজ শক্তির দ্বারা নিয়মিত করেন। তিনি প্রত্যেক জীবের 
অন্তর্যামি রূপে অবস্কিভ আছেশ। তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করে তার পালক 
হন এবং প্রলয়কালে তাঁকে সংহার করেন। শ্বেভাশ্বতর উপনিষদে বল! হয়েছে 
ষে ঈশ্বর মায়াধীশ। প্ররুতিই মায়া । ঈশ্বর মায়াশক্তির 'অধ্লম্বনে এই 
জগৎকে স্থজন করেন এবং সেই স্থষ্ট জগতে অবিদ্। দ্বার জীব রূপে বদ্ধ হন। 

স্থবাল উপনিষদে হষ্টি প্রক্রিয়ার নিযললিখিত বিবরণ লঙ্গা করা যায়। 
প্রথমতঃ সৎ ছিল না, অসংও ছিল না, সৎ এবং অসৎ 
উভয় ছিল না। “র থেকে তমসের স্যটি হল। তমমের 
থেকে ভূতাদির সৃষ্টি হল। ভূতাদি থেকে ণ্যোমের স্থা্টি ! 
ব্যোমের থেকে বায়ুব স্ৃষ্টি। বায়ু থেকে আগ্নির শষ্টি। অগ্নি থেকে জলের হ্থ্টিঃ 
জুল থেকে ক্ষিতির হষ্টি। আবার সব ভ্বীব ক্ষিতিতে বিলীন হয়ে যায়। 
ক্ষিতি জল, জল অগ্নিতে, অগ্নি বাযুতে এবং বায়ু বোম বিলীন হয়ে যায়। 
ব্যোম ইন্দ্িয়ে, হাজ্্য় ভক্সাত্রস্ন এশং তন্মাঞ্জা। ভূতাদিতে, তৃতার্দি মহতে, মহৎ 
অবাক্তে, আয অক্ষরে, অক্ষর তমলেছে এবং তিমস পরাদেবে (১1017101775 
[.০19) বিলীন হয়ে যায়। এর পরে সৎ বা সৎ ৭] সৎ এবং অনৎ কোগাটই 
নেই | অব্যক্ত হল প্রকৃতি, অক্ষর হল ব্রঙ্গ ব আদি পুরুষ। পরব্রহ্গ, অপরু- 
ব্রঙ্গ বা ঈশ্বর, তমস, অক্ষর, অব]ক্ত, মহং, ভূতার্দি, পঞ্চতম্মাত্রায পঞ্চ 
মহাভূতাধি হল স্্রির ক্র | 

আলা অপর এক মভাক্ষসাবে প্রকৃত হষ্টি বলে কিছু নেই। আই 

মাভলারে জগত অবভাম মাত! এর প্রকৃত কোন 
দ্বিভীয় মতানুদারে . সত্তা নেই। উপনিষদ্দে এই বিষয়টিকেই অননক ক্ষেতে 
পকুত শৃষ্টি বলে চায়ে 
কিছুনেঃ মায়াবাদের মাধ্যমে বাক্ত করা হয়েছে । অবশ্য মায়াণীদ 
পরিপূর্ণ মতবাদ রূপে উপনিষণ্রে স্থান পায়নি। তবে 

উপনিষদে মায়াবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয় যায়। *বৃহদারণ্যকোপনিবদের 


স্বাল উপনিষদে 
সল্ট প্রক্রিথার নি বণ 


স্পা 





1. বৃহদা, ২1৪।১৪ 


১১০ ভারতীয় দর্শন 


'এক জায়গায় বল! হয়েছে যে যখন ব্যষ্টিভাবের উদ্দয় হয় তখন যেহেতু ব্রন্দে 
দ্বৈতপ্রায় হয়। “যেহেতু' শব্দের দ্বারা জগতের প্রকৃত সত্তা নেই, জগৎ 


মিথ্য। মায়ামাত্র এপ ইঙ্গিতই করা হচ্ছে। £ছান্দোগ্যোপনিষদে বল! হয়েছে, 
'সব বস্তর পরিণাম নাম অবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
মায়া শব ভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঈশ্বরকে “মায়াবী? বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। হএবুহদারণ্যকোপনিষদে বল] হয়েছে, পরমেশ্বর মায়বশতঃ বহুর্ূপে 
অন্ৃভৃত হন; | 


৯১৩ 1 আায়াব্বাদ €1716-7০০601176 0£171755) ও 


বাদরায়ণ' উপনিষদের দর্শনকে স্ত্রাকাবে গ্রথিত করে ব্রক্মহ্থত্র রচনা 
করৈছিলেন। এই ব্রহ্মন্থত্রের অন্তম ভাষ্যকার হলেন শঙ্করাচার্য । তার 
প্রতিপ্ান্ ব্যাথ্যাটি মায়াণাদ নামে খাত। সময় সময় এমন কথা বলা হয় যে 
শঙ্কারাচার্ধ্য তাব মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শন থেকে গ্রহণ করেছেন, আবার মতান্তরে 
মায়াবাদ তার নিজস্ব কল্পনার স্থস্ি। এই দুটি অভিমতই ভ্রাপ্ত। উপনিষদে 
ঘে মায়াবাদের বীজ আছে ভা অস্বীকার কর। চলে না। 
উপনিষণ্ধে মায়াবাদের সমর্থক প্রত্যক্ষ ৭ পরোক্ষ কিকি বাশী আছে দেখ। 
যাক । 
ওবুহদারণ্যকোপনিষদে বল। হয়েছে 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বন্ভূব 
তস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। 
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে 
যু হন্য হরয়ং শতা দশ ॥ 


পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপের অঙ্থযায়ী রূপান্তরিত হয়েছেন। তার এরূপ তত্ব 
গ্রাকাশের জন্ত । পরমেশ্বর মায়াবশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন। কারণ জীবাত্মার 


শিট পপি» শাসক শে শামস 


1, ছান্দোগা, ৬১1৬ 2. বুহদা, ৯৫1১৯ ও বৃহ্ধী?, ২।৫।১৯ 


উপনিষদের দর্শন ১১১ 


দেছে দশটি এমন কি শত শত ইন্দ্রিয় কপ রথে অশ্বের মতন সংযোজিত 
আছে। শঙ্করাচার্ধ্য তার ভাষ্কেতে মায়াবাদের সমর্থনে 
উপরিউক্ত বচনটির রূখক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তার 
অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে ব্রন্ধ মায়ার সাহায্যে নিজেকে 
বহুরূপে প্রকাশ করেন এবং সেই অবস্থায় বিভিন্ন জীবের যখন রূপ ধারণ 
করেন তথন কোথাও তার ইন্দ্রিয় হয় দশ, কোথাও একশত । 

কঠোপনিষদ্দে এক জায়গায় বল! হয়েছে যে যা অবিচ্য। এবং যা বিদ্যা বলে 
খ্যাত, তার উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন এবং বিরুদ্ধপথগামী। ..য।র। অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত 
হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও শান্বকুশল বলে অভিমান করে, দেই সব মুঢ় 
অঙ্কের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত অতিশয় কুটিলগতি সহকারে ( দক্ষিণাদি 
মার্গে) পরিভ্রমণ করে থকে । 

£কঠোপনিষদের আর একটি বচন আছে যা মায়াবাদকে আংশিকভাবে 
সমর্থন করে। 


মায়াবাদের 
সমকর্থ ব।ণী 


অশব দমস্পর্শমরূপমব)য়ং 
তথাহরসং নিত্যম্নগদ্ধবচচ যং। 
অনাগ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্রত্বং 
নিচাষ্য তন্ম-তুযুমুখাৎ প্রমূচ্যতে | 
যিনি শব্ধ স্পশ রূপ রম ও গদ্ধ-বিহীন, ধিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনস্ত, 
যিনি মহতত্ব থেকে বিলক্ষণ ও কৃটস্থ নিত্য। তাঁকে অবগত হলেই সাধক 
মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত হন। কারও কারও মতে উপনিষদের উপরিউক্ত বচন 
মায়াবাদকে আংশিক ভাবে সমর্থন করে । ব্রহ্মর মূর্ত রূপ পরিবর্তনশীল, আর 
ব্রন্মের অমূর্ত রূপ স্থির, অচঞ্চল। তাহলে ব্রদ্মের নানারূপে অভিব]ক্ত রূপের 
উপর অনাস্থা এসে পড়ে। 
ঃমুণ্তকোপনিষদে এক জায়গায় বলা হয়েছে “এই পরম, অমৃত ও সর্বস্বরূপ 
ব্রন্মকে যিনি সব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে জানেন, তিনি জীবিভাবস্থাতেই 





1, ১1৩১৫ 2, ১1১১০, 


১১২ ভারঙায় দশন 


অবিষ্যাগ্রন্থি ছেদন করেন। সর্বাত্মক পুরুষই একমাত্র সত্য। বাক্যারকক 
নামরপাত্মক জগৎ্খ মিথ্যা, অতএব পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, পুরুষ থেকে ভিন্ন 
আর কিছু নেই। এবুহদারণ্যকোপান্ষদে যা পরমতত্ব নয়, তাকে অসৎ, 
অন্ধকার এবং মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, 
“তেষামসৌ। বিরজে! ব্রহ্গলোকঃ, ন যেষু জিক্মমনূতং ন মায়। চ, ইতি” | এর অর্থ 
হল যাদের মধ্যে কুটিলতা, মিথ্যাতে অন্রাগ এবং মিথ্যাচারণ, অজ্ঞানজনিত 
মোহ ও আসক্তি নেই-_-তারাই সেই বিশুদ্ধ ব্র্ষলোক গমন করে থাকেন। 
£বৃহদাারণ্যকোপনিধর্দে বল! হয়েছে, "যত্র হি দ্ৈতমিব ভবতি তদ্দিতর' 
ইতরং জিদ্রতিঃ তদিতর ইতর়ং পশ্ঠতি'" 'এর অর্থ যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় 
তখন যেহেতু ব্রঙ্গে ছ্ৈতপ্রায় হয়ে থাকে, (অতএব ) তখন একে অপরকে 
আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে.-**"। যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয়, 
এর অর্থ যে প্ররুতপক্ষে কোন দ্বৈভভাব নেই। গগান্দোগ্যোপনিষদে বল। 
হয়েছে, সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র। কেবল আত্মাই 
সত্য।  £শ্বেতাশ্বতরোপনিষদদে বলা হয়েছে, “যে অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি 
অবলম্বন পৃধক মাকড়সার মতন আপনাকে অব্যক্তপ্রস্থত নাম, রূপ ও কর্ম 
হার। আচ্ছাদিত করেছেন, তিনি ব্রন্মের সঙ্গে আমাদের একা বিধান করুন? | 
উপরিউক্ত উপননিষ? উদ্ধৃত বচনগুলির ভিত্তিতে কোন কোন নুধী-ব্যক্তি5 
এই পিদ্ধীত্ত এগেছেন যে উপনিষদ মাগানাদের বীষ্ত রয়েছে । কিন্তু কেউ 
কেউ মনে করেন ঘে. উপনিষদে মায়াবাদের বীজ থাকলেও, উপনিষদে 
মাঁয়াবাদের সমথন নেই। তাই৪ কেউ কেউ বলেন” “**'সর্বেশ্বরবাদই 
উপনিষদের মূল চিন্ত!ধার। | বহু ও নান! হতে পরস্পর সম্পকিত বহু ও নানাকে 
জড়িয়ে নিয়ে এক ব্যাপক একত্বের কথাই. উপনিষদের মূল 
চিন্তাধার। বলে। বহু ও নানাকে বর্জন করে অবিমিশ 
একত্বের প্রতি তা আকৃষ্ট হয়নি, অবিমিশ্র একবাদই হল মায়াবাদ। উপনিষ- 
দের পরিবেশ বলে উপনিষদ সেদিকে আকষ্ট হয়নি ।' থিবট (77714%)-ও. 


1, ১1৩২৮, 2, ২৪1১৪ 3, ৬১1৪ 4, ৬৯ 
5, 1. 00, 29152065১4৯ 0005000500৬ 50155 01 [00810159010 [01)11050101)5, 
6. হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, £ উপনিষদের দর্শন, পৃঃ, ১*২ 


মায়াবাদ সমন 


উপনিষদের দর্শন ১১৩ 


মনে করেন যে মায়াবা॥ উপনিষদেব দ্বাবা সমথিত নয়! তিনি মনে করেন 
যে ব্রহ্ম কোন অযূর্ত চৈ্ন নয় । তার মতে পরমতত্বকে অযৃতরূপে ধারণা করা 
উপনিষদের দ্বারা সমধি-ত নয়, ত্রদ্ম এদ্বৈত | কিন্তু সেহেতু স্ষ্টি মিথা1, এমন 
মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্ধ কোন কোন বাখাকার মনে করেন ষে 
মায়াবাদ উপনিষদের দ্বারা সমঘিত। ডসেন (1)6%556%) বলেন যে উপনিষদে 
চারটি স্থষ্টি সম্পকশয় মতবাদ 'আছে, প্রথমতঃ, যে ছড থেকে জগতের স্যষ্টি 
সেই জড় ঈশ্বরের উপর নির্ভব না করে অনস্তকাল ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে সহ 
অবস্থানকারী । দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর শৃন্য থেকে জগৎ স্ষ্টি করেছেন। যর্দিও 
জগৎ ঈশ্বরের স্য্ট, জগৎ ঈশ্বরের উপর নির্ভর নয়। 
_. তিতীয্তত, ঈশ্বর নিজেকে জগতে ব্নপাস্তরিত করে জগৎ 
স্ষ্টি করেন এবং চতুর্থতঃ, ঈশ্বংই সং) প্ররুতপক্ষে স্গ্টি বলে কিছু নেই। 
তার মতে শেষেরটিই হল প্রক্লুতপক্ষে উপনিষদদের অর্মত। দেশে কালে থে 
জগতের অস্তিত্ব, সে জগৎ 'অবশাঁন, ভ্রম মাত্র। ঈশ্বরকে জানতে হলে এই 
অবভাসের জগতকে বাতিল করে দিতে হবে। ডসেন (106%5567)কেন এই ধরনের 
অভিমত গ্রহণ করুলন, নে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাধাক্ষঞ্ণণঃ বলেন যে, 
ডপেনের নিজের নিশ্বাম যে সব ধর্মের সারবস্ত হল জগতের 
সত্তাকে থগডন করা। স্বাধীন চিস্তাব উপব ভিত্তি করে 
ডষেন এই *সদ্ধান্তে উপনীত হবার পর প্রাচীন ভারতের 
দার্শনিক চিন্তাধারার মধে।, উপনিষদ, শংকরের ব্যাখ্যায়, প্রাচীন গ্রীক 
দর্শনে তার সমর্থন খুঁজে পাবার জন্য সচেষ্ট হলেন । নিছের আভমতের সমর্থন 
খুঁজতে গিয়ে তিনি ঘটনাকে অগ্রাহ্া করেছেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন 
যে উপনিষদের প্রচলিত মতবাদ হল সর্বেশ্বরবাদ, 1চস্থ মৌলিক মতবাদ হল 
মায়াবাদ। মায়াবাদের স্বপক্ষে প্রথম থে যুক্তি দেখান হয় তা হল ব্রহ্মই 
একমাত্র সত্বস্ত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় জগৎ অসং। ডমেন বলেন, 


ডদেনের অভিমত 


রাধাকৃষ্নের 
সমালোচন। 


1. 5. 25015815715150120) 5: [070101) 121103091)5 ৬০], 1., 086৩ 189. 
ভা.-৩য়ু--৮ 


১১৪ ভারতীয় দর্শন 


প্রকৃতি আমাদের কাছে ষে বহুত্ব ও পরিবর্তনকে উপস্থাপন করে তা ভ্রম 
মাত্র। ফ্রেপার (7756/)-ও ডসেনের অভিমত সমর্থন করে বলেন যে 
উপনিষদে আত্ম! ব। ব্রন্মের ইদ্বত-হীনতার কথা বার বার বলা হয়েছে; শ্বীকার 
কর হয়েছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সংবস্ত, কাজেই স্বাভাবিকভাবে এবং 
যৌক্তিকভাবে সব অবভাস যে ভ্রম, এই সিদ্ধান্ত তার থেকে নি:স্থত হয়। 
ভনেনের অভিমতের সমালোচনায় রাধারুষ্জম বলেন ঘে, উপনিষদে থে 
ব্রহ্কেই একমাত্র সত্বস্ত বল। হয়েছে তা অন্বীকার কর। চলে না । ব্রন্গকে 
জান হলে সব কিছু জ্ঞাত হয়, একথাও ঠিক | ব্রন্ষের বাইরে যে কোন বহুত্ব বা 
পরিবর্তন .নেই, এও সত্য। কিন্তু তা বলে বহুত্ব এবং পরিবর্তনের মোটে ও 
কোন অন্তিজ নেই, এ সত্য স্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, রাধারুষণণ 
বলেন যে ভসেন, ফ্রেপার প্রমুখ পণ্ডিতগণ অসীম (10610766)-কে এক মি 
অর্থে গ্রহণ করেছেন। অসীমকে অ-সাস্ত (501-610166)-ব সঙ্গে অভিন্ন অথে 
গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু উপনিষদ কোথাও বলেনি 
ষে অসীম সাস্ত বহিভূতি (076 1067166 5০10065 06 
0117106) | যখনই উপনিষদ্দে বল! হয়েছে যে ব্রহ্মই একমান্তর 
সত্বস্ত, তখন উপনিষদে এইকথা! বল] হয়েছে যে জগতের মূলঃ ব্র্ম স্বিত। 
কাজেই জগতেরও সত্তা আছে। ব্রন্ম ষদ্দি একমাত্র সতবস্ত হয় তাহলে ঘ৷ 
ব্রদ্ধমের অস্ততু কত বা ব্রন্গে স্থিত তার আপেক্ষিক সত্তা স্বীকার করতে হয়। 
ডসেন বলেন যে, উপনিধদের ষে যে অংশে বল। হয়েছে যে আত্মা জ্ঞাত 
হলে সব কিছু জ্ঞাত হয়, সেই সব অংশ বহুত্বের জগতকে অস্বীকার করে। 
রাধারুঞ্চন বলেন যে “আত্ম! যদি এক সর্বব্যাপী সত। হয় তাহলে স্বাভাবিক- 
ভাবে আত্মাকে জানা হলে সব আনা হবে। বস্ততঃ, বুছুদদারণ্যকোপ- 
নিষদে বল! হয়েছে, “এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই 
দেববুন্দ, এই ভৃতবর্গ, এবং এই নিখিল বস্ত (তাই )যা এই আত্মা, (২৪1৬ )। 
কিন্তু উপনিষদে কোথাও একথা বল হয়নি ঘে আত্ম! এবং জগৎ পরস্পরকে 
অস্বীকার করে। বিভেদকে অস্বীকার করলে পরমতত্ব হয়ে পড়ে এক 
শৃন্তগর্ভ সত্তা। বস্ততঃ, এট! হয়ে পড়ে সত্তাহীনতার সামিল। অনস্তের পক্ষে 
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সাস্তকে বর্জন করার কোন প্রয়োজনই হয় না| বরং সান্ত অনস্তে বিধৃত, সীম 
অসীমে স্থিত, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যনে হয়। সম্ভাব্য 
ডি হে এবং স্ব-লক্ষণ (100110091)-কে বর্জন করার অর্থ সািক 
সর্ষেশ্বরবাদ ও অবশ্ঠন্তবকে মিথ্যা গণ্য করা । জগং মিথ্যা ভ্রম মাত্র 
এই যদ্দি উপনিষদের যথার্থ অভিমত হুয় তাহলে উপনিষদ 
জগতের আপেক্ষিক সত্তার কখা কখনও ব্যক্ত করতে পারে না! । জগতের বনৃত্ব 
ও পরিবর্তন অনেক সময় ত্রন্মই ঘষে পরমতত্ব, আমাদের বুঝতে দেয় না। 
অজ্ঞানত। হেতু আমরা মনে করি জগত ব্রদ্ধের শুদ্ধ প্ররূতিকে ঢেকে রাখে। 
জগতের যাবতীয় বস্ত, জীব।ম্ব। যে ব্রচ্ষেই বিধত, এ সত্য আমরা ভূলে যাউ। 
মায় ভ্রমের জন্যই এই বিখান ব্মামাদের মনে জাগে ষে জাগতিক বস্বর ও 
জীবাত্মার বোধ হজ্জ স্ব-নির্ভর সত্তা আছে। কিন্ক জীবাত্মার মধ্যে যখন 
আত্মজ্ঞান জাগে তখন জীবাত্মা উপলদ্ধি করে যে রন্ষেরই একমাত্র স্ব-শির্ভর সত! 
আছে, জীবাত্মার সত্ব! ব্রহ্ধর সন্তার তুলনায় আপোক্ষক | 
বৃহদ্বারণ্যকোপনিষদের এক জ্ান্গাঁয় বল। হযেছে, “মমেরই দ্বার] ব্রঙ্গ অগ্ন- 
রষ্টব্য। এতে কোন ভেদ্র নেই । 'যনি এতে ভেদপ্রার কিছু দেখেন, তিনি বার 
বার মৃত্যুর অধীন হন।” আসলে এই অংশ ব্রঙ্গ যে এক, ব্রহ্ম যে সর্ব বাপ্চ 
এই সত্যই ব্যক্ত করতে চায় । মুগুকোপনিষদে এই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে, যখন 
বল হয়েছে “পুরো ভাগে ্বস্থিত এই নমস্ত অমৃতন্বরূপ ব্রহ্ম ই, পশ্চস্তাগে ব্রন, 
দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অবঃ ও উর্ধ দ্রিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত ; এই গগৎ এই 
প্রত্াক্ষ শ্রেষ্ঠতম ব্রন্মই”। বর্গ এক আমপীম সত্তা, অসংখ্য সান্ত বগ্তর সমষ্টি 
নয়। উপনিষদ ষে কথা স্প্ করে বলতে চায় ত! হল যে, হষ্ট জগতের আত্মা 
থেকে স্বতন্ত্র কোন সন্তা নেই । উপনিষদ মতে বন্ধুত্ব, পারম্পর্য, দেশে বস্তর 
সহঅবস্থান, কার্ধকারণ সম্পর্ক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিরোধ এগুলি পরমতত্ব নয়। 
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এগুলির কোন সন্তাই নেই। উপনিষদ মায়াবা 
এই অর্থে সমর্থন করে যে সব বন্তর অগ্তরালে এক পরম সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে । 
যদিও জাগতিক বন্ত পরমতব্েত্র অপরিপূর্ণ রূপ, তবু এর৷ ভ্রম মাত্র নয়। দ্বৈত 
ব৷ বহুত্ব পরমতত্ব নয়। অনেক সময় মানব মন জগতের ম্ব-নির্ভর সত্তার কথ 
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চিন্তা করে। কিন্তু জগৎ স্বনির্ভর সত্তা নয়। সাস্তকে অতিক্রম করে এক 
পরম তত্বের অস্তিত্ব রয়েছে ধাতে এই জগৎ বিধুত--এই' ষত্যই মানুষ বিশ্ব 
হয়। উপনিষদ কোথাও বল! হয়নি যে আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু আমর 
দেখি সেগুলি অলীক । উপনিষদ বলে, যা! কালিক, তা কালহীন এক পরমতত্ে 
বিধৃত। এই পরমতত্তের ধারণ! ছাড়া পরিবর্তন বোধগমা নয় । জগৎ মিথ্যা ও 
ভ্রম মাত্র, এই সত্য উপনিষদের প্রতিপাগ্য সত্য নয়। হপকিনস্‌ (770175)-ও 
মনে করেন ষে বস্তগত জগৎ ভ্রম মাত্র-_প্রাচীন উপনিষদে এর কোন স্বীরুতি 
খুজে পাওয়া যায় না। 

উপনিষদের বিভিন্ন বচনে যে মূল ভাবধারাটি ব্যক্ত হয়েছে তা হল এই 
বিচিত্র জগৎ ব্রদ্ের প্রকাশ । উপনিষদ্ের এই বচনগুলিতে ত্রন্মের এই প্রকাশ 
ষে ত্রাস্ত, তাব কোন ইঙ্গিত পাওয়া ষায় না। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে কিছু 
কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা কর। যেতে পারে। 

ঈশোপনিষদের শুরুতেই বহু ও নান! দ্বারা খণ্ডিত জগৎকে ঈশ্বর ব1 ব্রচ্মের 
প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । “ঈশা বা্যমিদং মর্বং যৎ কিঞ্$ জগত্যাং 
জগৎঃ | এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তনশীল দেখি সবই ঈশ্বরের দ্বারা 
আচ্ছাঁদ্বিত'। এছান্দোগ্য উপনিষদে বল হয়েছে “সর্ব খন্দিদ্ং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি 
শাস্ত উপাসীত” | এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই । কারণ ব্রহ্ম থেকেই জগৎ জাও 
হয়, ব্রন্মে লীন হয় ও ব্রন্মে জীবিত থাকে । এখানে খণ্ডকে অস্বীকার কর হয়নি, 
খগ্ডকে ব্রহ্গেই স্বান দেওয়া হয়েছে । 2ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুত্রও বল] হয়েছে, 
“হে সোম্য। চরাচর এই সমস্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে 
বিলীন হয়।” £শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বল! হয়েছে, “এই প্রকাশময়, বিশ্বতষ্টা 
ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট আছেন । এ উপনিষদের 
অন্ত্র বল। হয়েছে, “যে স্বয়ংগ্রকাশ দেব অগ্নিতে অবস্থিত, ধিনি জলে অধিষ্ঠিত, 
ধিনি ওষধিসমূহে প্রতিষ্িত, যিনি বনস্পতিসমূছে বিরাজিত, ধিনি নিখিল জগতে 
অনুপ্রবিধ, সেই স্বয়ং প্রকাশকে বারংবার নমস্কার ৷” চবৃহধারণাকোপনিষদে 
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বল! হয়েছে, “নি সব্ভূতে অবস্থিত, ধিনি সবভৃতদ্দেবতার অন্তর্বতা রূপে 
থাকেন, সবভূতর্দেবতা। যাকে জানেন না, সবভূত যার শরীর, খিনি সর্বভূতের 
অন্তরে থেকে তাদের পরিচালিত করেন, তিনিই হলেন অস্তরধামী এ অম্বত 
এবং আপনার আত্ম। |” অনেকের মতে উপরিউক্ত বচনগুলি সবেশ্বর বাদ সমর্থন 
করে। তবে উপনিষদের প্রচারত মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ বলতে কি বোঝায় 
ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার । 

সবেশ্বরবাদ অতিবতা ঈশ্বরবাধ্জের বিরুদ্ধ মতবাদ । অতিবতখ ঈশ্বরবাদ 
অনুযায়ী ঈশ্বর জগতের অম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন। কিন্তু সবেশ্বরবাদ 
অনুধায়ী ঈশ্বব সম্পূণ ভাবে জগতের অন্তঃন্থিত (আ1)0119 1110009176180) এবং জব 
« জগতের মধে)ই ব্যাপ্ত। ঈশ্বরই সব কিছু এব্‌ং সব কছুই ঈশ্বর | সব সান্ত সত্ত। 
ঈশ্বরের পরম সত্তার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে । ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন 
স্বতন্ত্র সত্তা নেই । উপনিষর্দে এমন ব5ন দেখ! যায় যেখানে স্প্ বল। হয়েছে যে 
ঈশ্বর জগতের দ্বার! নিঃশেধিত হন:ন। উপানষদ একখা পলে না যে ঈগ্বরই জগৎ, 
বরং বলেন যে জগৎ ঈশ্বরের মধ্যে । জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন নয় । ঈশ্বর জাব জগতের 
ভিতরে ও অবাস্থ ত (11000305100) এবং বাইরে ও অবস্থিত (0151:500170৩1)0) । 
সব কিছুই ঈশ্ছর নয়, সব কিছু ঈশ্বরের মধো। জাব জগতের সম্পকে ঈখর 
অতিবতী আবার অন্তঃাস্থত। আাহ রাধাকুষ্জন বলেন, সবেশ্বরবা॥ পদটির খন্দ 
অর্থে উপনিষদ সবেশ্বরবার্ধী নয় । (711)6 00191715805 016 1100 7091701)615010 
1 012 1090. 8210১০ 01 006 62107) | “রাধাকুঞ্জন যা বোঝাতে চান ৩] হল 
মন্দ অর্থে সবেশ্বর বাঁদ এক শৃন্তগর্ভ অবৈতবাদ, যা বহুকে উপেক্ষা করে এককে, 
এবং বিভেদকে উপেক্ষা করে এক্যক্যেই কেবলমাত্র স্বীকার করে। এ অর্থে 
তাহলে উপনিষদ সর্বেশ্বরবাদী দশন নয়। রাধাকুষ্খণ বলেন, “এট] হল সর্বেশ্বর- 
বাদ, ষদ্ি সর্বেশ্বরবাদ্দ বলতে বুঝি ঈশ্বর আমাদের জীবনের মৌলিক সত্তা এবং 
আমর। তাকে ছাড়া বাচতে পারি না।£ আসলে ত্রন্ম সর্বব্যাপী, জীব ও 
জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত, এই জগতের অন্তঃস্কিত সতা, এই অর্থেই উপনিষদ 


শাশিশীশীশ্ী শশা তি শ। 
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১১৮ ভারতীয় দশন 


সর্বেশ্বরবাদী। £শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রদ্দের সর্বব্যাপ্তি সন্ন্ধে এই উদ্ভি 
করা হয়েছে। তার পানি এবং পাদ সর্বন্ধ। তার অক্ষি, শির এবং মুখ সর্বত্র । 
তার শ্রবণশক্তি সর্বজ্ধ বর্তমান, তিনি সব বস্তুকে 'মাবৃত করে বিরাজমান। 

এক পরমসত্তা সব কিছুকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান । ঈশ্বর ব! ব্রহ্ধই সবকিছু, 
সবকিছুই ঈশ্বর ব! ব্রহ্ম ,-এই মতবাদই সরবেশ্বরবাদদ। তাই অনেকে সিদ্ধান্ত 
করেন যে উপনিষদে মায়াবাঁদের বীজ থাকতে পারে। কিন্তু উপনিষদের যূল 
ভাবধারার সঙ্গে মায়াবাদের কোন সামঞ্জস্ত নেই । 


১৪ 1 বন্ধন এবং ক্ষ (90150856 890 11021561018) 2 
ঠকঠোপনিষদে বল! হয়েছে 'য| অবিষ্যা এবং যা বিদ্যা বলে খাত, তাঁর। 
উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ পথগামী।' নিত্য এবং অনিত্য বস্তর মধ্যে 
অবিবেক হুল অবিষ্া। বিদ্যা হল এই উভয়ের বিবেক । অবিগ্। হল ভিন্নতা, 
বহুত্বের এবং স্ব লক্ষণের জ্ঞান। বিছা! হল তাদত্যের অপরোক্ষ অন্ুভূতি। 
অবিদ্ধা হল বন্ধনের কারণ! বিদ্যা হল বন্ধন থেকে মুক্তি। 
গুবৃহদারণ্যকোপনিষদে বল! হয়েছে, “যার অবিষ্ভার উপালনা করে তার। 
জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ধকারে প্রবেশ করে । যারা আবার বেদবিষ্ঠায় রত, তারা 
তার থেকেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।, 
উপনিষদ মতে অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে 
অভিন্ন গণ্য করে এবং বন্ধর্দশ! ভোগ করে। যখন জীব 
উপলব্ধি করে ষে ব্রহ্ম থেকে সে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখনই 
সে ষে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, বন্ধ নয়, সে সম্পর্কে সচেতন হয়। অবিগ্যাপ্রস্থত কর্ম 
কখনও মোক্ষপ্রদ হয় না । আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ ব্রন্মের সঙ্গে জীবের তাদত্যের 
উপলব্ধিই ছল মোক্ষ। 
। প্রশ্ন হল কর্মের দ্বার! কি মোক্ষ লাভ করা যায়? কর্ষ যে মোক্ষপ্রদ্দ নয়, 
উপনিষণদের বহু স্থলে ত] ব্যক্ত কর! হয়েছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম সার জীবন 


বন্ধনেব কারণ 


শশী 


1. ৩1১৬ 2, কঠো, ১২1৪ 3, বৃহ, 8181১০, ঈশো, » 


উপনিষদের দর্শন ১১৯ 


ধরেই সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কর্ষ অনিত্য। তার ফলও অনিত্য। 
কর্ম করলে স্বর্গলাভ হয়, 1! অনিতা । কর্ম সম্পাদনের 
মধ্য দিয়ে নিত্য ব্রহ্ষকে কখনও লাভ করা যায় ন1। 
£কঠোপনিষদে বল! হয়েছে, “কর্মফ্লদ্বরূপ সম্পদ অনিত্য, কেন না অনিত্য 
দ্রব্যের দ্বার সেই এব বস্তকে প্রাপ্ত হওয়। অসম্ভব।, উপনিষদে জ্ঞানরহিত 
কর্মের নিন্দা কর! হয়েছে । ৪মুণ্ডকোপনিষদে বল। হয়েছে, “ষে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে 
অবলম্বন করে জ্ঞানরহিত কর্ষ বিহিহ হয়েছে, যজ্ঞ-নির্বাহক 
আত্মঙ্জান5 মোক্ষ সেই ষোড়শ ঝত্বিক, যজমান ও যঙ্জমান-পত্বী এই অষ্টাদশ 
প্রাপ্তির উপাব তারা 
ব্যক্তিই বিনাশী কারণ তার! অনিতা । অতএব এই কর্মকে 
ষে মূর্খরা শ্রেয়ো-লান্ের উপায় বলে সমার্দর করে তার! কিছুকাল স্বর্গ ভোগের 
প্র পুনর্বার জরা-মৃত্যু প্রাঞ্ধ হয।,: এ 3উপনিষনে অগ্থত্র বল হয়েছে নিত্য 
বন্ধ মোক্ষ কর্ম বারা উৎপন্ন হয় না। উপনিষদে আত্মজ্ঞানকেই মোক্ষ প্রাণির 
উপায়রূপে নির্দেশ করা হয়েছে ।* 
প্রশ্ন হল, আত্মজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যায়? 5কঠোপনিষদে ধলা হয়েছে, 
“এই আত্ম!কে বহু বেদ আয়ত্ত করার ফলে অথবা। ধারণাশক্তি সহায়ে কিংব! 
বহু শাস্থ শ্রবণের ছারাও জানা যায় না। অন্তর্যামিরূপে এই আত্ম! যাকে 
অনুগ্রহ করেন, তিনিই একে লাভ করেন । ধবুহদারণ্যকোপনিষদ্দে বল৷ 
হয়েছে, শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন 
ই হয়ঃ! আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের দারা জানা যায় না, তর্কের 
শিষদদেব বক্তবা দ্বারা জানা যায় না। বিজ্ঞানের দ্বারাও জান! যায় না। 
একমাএ অধাত্যোগের দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। 
মুণ্ডকোপনিষদে বল! হযেছে, 'ব্র্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন ন1। বাক্যের দ্বারাও 
নহেন। আবার ইন্ট্রিয়ের দ্বারা, তপস্তার দ্বারা অথবা অগ্নি হোআাদি কর্মের 
দ্বারাও গৃহীত হন না। বুদ্ধি নির্মল হলেই লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের যোগ্য হয়।' 
সন্নযাসোপনিষদে বল! হয়েছে ব্রহ্মাভ্যাস ছারাই ত্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 


কর্ন মোক্ষপ্রদ্থ নয় 


1. ৰকঠো, ১২1১০ 2, মুণ্ড, ১২1৭ 3. মুণ্ড, ১২1১২ 
4. মুড, ২২1৫ 5, কঠে, ১২২৩, মুণ্ড। ৩২৩ 6, বৃহ, ২1৪।৫ 


১২৪ ভারতীয় দর্শন 


ঃমুণ্ডকোপনিষদে বল। হয়েছে, অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য 
সম্যক আত্মনর্শন ও অটুট ব্রন্ষচর্ষ্যের দ্বারাই জ্যোততির্সয় শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি 
করা যায়।* বুহদারণ্যকোপনিষদে বল। হয়েছে, “যিনি কামনা পরতন্ত্র নন্‌, 
যিনি অকাম, নিষফাম, আপ্তকাম ও আত্মবাম ব্রহ্ধন্ধৰূপ তিনি ব্রদ্মে লীন হন। 
£নুণ্ডকোউপনিষদেই বল! হয়েছে "আত্মাকে অবগত হতে হলে সত্যদ শগণ 
জ্ঞান ছাড়া অন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হন না'। চুলিকোপনিষদে বল। হয়েছে, “অজ্ঞানের 
নিরস হয়ে দিব্যদৃষ্টি না জন্মালে বাহাদৃষ্টিতে তাবনার দ্বারা সেই অজর 
পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করতে সমর্থ হয় না। ( চুলিকোপনিষদ ) ৪) 

কোন্‌ বাক্তি মোক্ষ লাভের যোগা, দে সম্পর্কে উপনিষদ্দের অভিমত বন্ 
স্থলে ব্যক্ত কর। হয়েছে । “সাধারণভাবে বল! হয়েছে মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্ঠুই 
নৈতিক চরিত্রের প্মধিকারী হবে। হকঠোপনিষদে বল হয়েছে যে যে 


পাপাচরণ থেকে 'নবৃত্ত হয়নি, ইন্দ্রিয়লোলুপতা থেকে 
আত্মজ্ঞাশ লাভের ভন 
ডিক নিবে বিরত হয়নি, একাগ্রচিত্ত হয়নি কিংবা সমাধির ফললাভ 
প্রয়োজনীযতা [বিষয়ে ব্যাকুল তার মোক্ষলাভ হয় না? £মুমুক্ষ ব্যক্তিকে 

আপসভিশৃন্ত, উপরতেন্দ্রিয়। ধীর ও নিত্য সমাহিত হতে 
হবে। হমোক্ষ সত্যরূপ সাধনের ছার লভ্য, ৪বিশুদ্ধ চিত্র দ্বারা সুম্্ম আত্মাকে 
জানা যায়। বুদ্ধি নির্মল হলেই লোকে ব্রহ্ষজ্ঞানের যোগ্য হয়। কঠোপনিষদে 
বল! হয়েছে, “অস্তঃকরণার্দ বিশুদ্ধ হলে নিফাম ব্যক্তি তাকে দর্শন করে 
শোকাতীত হন।” "এ উপন্ষদেই বলা হয়েছে যে, মানুষের হদয়ে যে সব 
কামন। আশ্রিত আছে তার] যখন বিশর্ণ হয় তখন মর মানুষ অমর হয়।5 

মোক্ষ কি শৃন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া? উপনিষদ মতে মোক্ষাবস্থায় ব্/ক্তির 

ব্যক্তিশ্বাতস্ত্র্যের অবসান ঘটে। ৪মুণ্কোপনিষদে বলা হয়েছে, 'প্রবহমান 
নদীগুলি যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করে সাগরের দঙ্গে একত! প্রা্থ হয়, 
তদ্রপ ব্রহ্মজ্ঞও নাম ও রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।” 


পাপী পপ শী পি সপ শীশিসস ি শসপী 





এপাশ শী পশম 


]. মুগ্ডকো, ৩১৫ 2 মুণ্ডকৌো, ৩২1৫ 57 কঠোত ১২২৪ 4 মুণ্ড, ৩২ 
5. মুণ্ডকো, ৩১৬ 6 মুণ্ডকো, ৩১৯ 7. কঠো, ১২২৭ ১ কঠো, ২।৩১৬ 
9, মুণ্ডকো, ৩২।৮ 
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 প্রশ্নোপনিষদেও বলা হয়েছে, প্রবহমান নদীগুলি সমুদ্রে উপস্থিত হলে 
অদৃশ্য হয়ে যায়, তাদের নাম রূপ বিনষ্ট হয় এবং ৬ার] সমুদ্র নামেই নির্দিষ্ট 
হয়, ঠিক সেরূপ মোক্ষপ্রাপ্ধ ব্যক্তিও ব্রদ্মে লন হয়ে যান ভার নাম ও বূপ বিনষ্ট 
হয়। মুগ্ডকোপ'নষ্দে বলা হয়েছে, “সাক্ষাংকামী সাধক যখন স্থ্বর্ণবর্ণ, 
জগংকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগংকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন 
সেই বিদ্বান, পুণ্য ও পাপ সথূলে নাশ করে বিগতঃক্লেণ হন এব পরম মাম্য 
প্রাপ্ত হন।, উপাঁণ্ষদ জীবাত্মাকে পরমতত্ব মনে করে না। খারা ব্যক্তিগত 
অমরতার যাগ্রা করে তারাই জীবাশ্াকে পরমত্ত্ব মনে করে। মোক্ষাবস্থা 
সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্তি। ব্রহ্গন্বন্বী আনন্দকে ধিনি জানেন তিনি 
সব 'ভয়ের কারণ থেকে মুক্ত হন।3 মোক্ষ হল পরমাত্মার সঙ্গে একীতৃত 
হওয়া । *4মুগ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, “সন্ন্যাস যোগাণলম্বনে ধার বিশ্তুদ্ধচিত্ত 
হয়েছেন এবং ধার। যত্রুশীল, তারা সকলে জী'বত আপস্বাতেই ব্রদ্ষের সঙ্গে 
একাত্মস্ূত হয়ে চরম দেহত]াগকালে স্বন্্র শিবাণ প্রাপ্ত হন।' মোক্ষাবস্থায় 
একত্বপশখর কোন মোহ বা শোক থাকে না। ঠহঈশোপনিষর্দে বল! 
হয়েছে, 'জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মপ্ণপে এক হয়ে যায়, সেই 
এক+ত?শীর আত্মার মোহই খা কি, আর শোকহ বা কি? €কঠোপনিষদে 
বল। হয়েছে, “ধর ব্যক্তি সেই শনাতন ও শ্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ)াত্মযোগ- 
সহায়ে সাক্ষাৎ করে হষশোক ত্যাগ করেন । মোক্ষ যে আনন্দের অবস্থ 
কঠোপনিষদে তা ব্যক্ত হয়েছে। “আত্মাকে প্রাণ্থ হয়ে মানুষ আনন্দের 
আকরকে লাঙ করে আনন্দই উপভোগ করে|” এ উপনিষর্দেরই অগ্তজ্র বলা 
হয়েছে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ যখন আত্মাকে দশন করেন তখন তাদের শ্বাখত 
হথ হয় (গেষাং হুখং শাখতং নেতরেষাম্‌ ১, অপরদের নয়। 

5কঠোপনিষদের অন্তত্রও বল। হয়েছে ঘষে নিষ্কাম ব্রন্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আত্মাকে 
প্রাপ্ত হয়ে যে পরম সখের আঁধকারী হন তা। আঁনর্দেশ্য | 


1, প্রশ্থো, ৬৫ 2. এ, 51১)৩ 3. তেতী, ২1৯ 4, মুণ্ড, ৩1২1৬ 


5, হ-শা, 6, কঠে, ১২১২ 7, কঠো» ১২1১৩, ২1১।১২-১৩ ৪ কঠো, ২২1১৪ 


১২২ ভারতীয় দর্শন 


ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেই যে মোক্ষলাভ করতে পারে, মুণ্ডকোপনিষদে 
সে কথা বল। হয়েছে । “হে সোম্য, এই পরম, অমৃত ও সর্বন্ববূপ ব্র্ষকে ধিনি 
সব গ্াণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে জানেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই অবিস্াগ্র্থি 
ছেদন করেন ব1 অবিষ্ঠ। বাসনাকে বিনাশ করেন ।” 


১৫; আশখ্যাত্সিক উপলব্ষিক পভথ শ্তন্প (56565 15 
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উপনিষদ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে পাঁচটি স্তরের উল্লেখ কর] হয়েছে। 
এই পাঁচটি স্তর নীচে আলোচন। করা হচ্ছে £ 

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রথম স্তরে সাধক নিজেকে অপরের থেকে স্বতন্ত্র মনে 
করার জন্ত যোগজ অপরোক্ষাহ্গভূভির মাধ্যমে পরমতত্বকে নিজের মধ্যেই অনুভব 
করেন। গবুহদারণ্যক উপনিষদে বল। হয়েছে, “হৃদয়ই এই প্রজাপতি, উহ। ব্রহ্ম, 
উহ সমস্ত। ৪কঠোপনিষদে বল! হয়েছে ।” অন্তরাত্মা! পুরুষ স্বজনের হৃদয়ে সর্বদ। 
অবস্থিত আছেন।” ঞকঠোপানধঘদের অন্তত্র বলা হয়েছে, “এই আত্মা প্রত্যেক 
জীবের হৃদয়গুহার মধ্যে অবস্থিত।” চছান্দোগ্যোপনিষদে বল! হয়েছে, “হাদয়- 
পন্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মাই পথিবী থেকে বিশালতর |” 

ছিতীয় সুরে সাধক অন্ভব করে সাধক স্বরূপতঃ আত্মন্ববপ। টকঠোপ্‌- 
নিষদে বল। হয়েছে, “মানুষ এই আত্মতত্ব শ্রবণ, করে এবং (আমিই আত্ম 
এই' ভাবে ) তাকে সম্যক গ্রহণ করে ধর্ম থেকে অনপেত সুক্ম আত্মাকে প্রা্ধ 
হন।” 

তৃতীয় স্তরে সাধক অনুভব করে যে, যে আত্মার উপলব্ধি তার হয়েছে 
সেই আত্মাই ব্রহ্ম । দবৃহদারণ্যকোপনিধদে বল! হয়েছে, “পাচটি পঞ্চজন এবং 
অব্যাকৃত ধাতে গ্রতিষ্ঠিত, মেই আত্মাকেই আমি আমার ব্রহ্ম বলে মনে করি ।” 
৪ছান্দোগ্যোপনিযা'দ বল! হয়েছে,ধিনি সর্বকর্মী, সবকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনি 
সর্বব্যাপী হয়ে বিছ্মান ; তিনি ইন্দরিয়শৃন্ত ও আগ্রথবিবঞ্জিত; ইনিই হদঘরপদ্ধ, 


পাপী ীশিপশপা পিস পা শশা তাত সস ০ পপ সপ 


1, সুগুডকো1, ২।১।১০ 2. বৃহ, ৫1৩।১ 3, কঠো, ২৩১৭ 4. কঠো, ১২২০ 
5. ছান্দো:, ৩।১৪!৩ 6. কঠো, ১২1১৩ 7. বৃহদ], 8181১৭ ৪8. ছান্দো, ৩১৪1৪ 
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মধ্যে অবস্থিত আমার আত্ম।। ইনি ব্রক্ম। !বৃহদারণ/কোপনিষদে বল। হয়েছে! 
“এই পৃথিঝাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্ম।; এই আত্মজ্ঞান অমুত। ইনি ব্রদ্ম। 
এই ত্রহ্মজ্ঞানই সব।” হ£মাওুক্যোঁপনিষদে বল! হয়েছে, এই সমস্ই ব্রঙ্গ ; এই 
আজ! ব্রহ্ম ।”৪ ছান্দোগ্যোপানিষদে অন্তত্র বল। হয়েছে, “ইনিই আত্ম! ; ইনিই 
অমূত, অভর, ইনিই ব্রন্ম।” “*তৈত্তিরীয়োপনিধদে বল। হয়েছে, “উক্ত মহই 
ব্র্ধ এবং উহ্াই আত্মা |” ঠবুহদারপ্যকোপনিষদে বলা হয়ছে, এই সবান্ু- 
ভনকারী আত্ম! ব্রদ্ষই | এই হল সব বেদীান্তেতর উপদেশ | 'স বা অয়মাত্ম! ব্রহ্ম? । 
যিনি আত্ম। তিনি অবশ্যই ব্রদ্ম ( বৃহ. 8181৫ ) এতরেয় উপানিষধে বলা হয়েছে, 
“জীবের মোহনিতর। যখন ভেঙ্গে যায় ভখন সে স্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দেখতে 
পায়। তখন সে বুঝতে পাদ যে তার হৃদয়ে যে পুকষ থাস করছে সেই পুরুষই' 
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম । তখন সে কৃতার্থ হয়ে বলে, “আমি আমা. আত্ম দ্বরূপকে 
দেখলাম ( এত. ১৩1১৩ )। 

চতুর্থ স্তরে সাধক উপলব্ধি করে যে তিনি যেহেতু স্ব্ীপতঃ আত্মা এব্ 
আত্মাই ব্রহ্ম, স্ৃতরাং তিনিই ব্রহ্ম । ঠছান্দোগ্যে'পনিষদে বণা কয়েছে, “স ঘ 
এষোহনিমৈ দাত মদ্দং সর্ব তত সত্যং স আত্মা তবমমি শ্বেতকেতে]1” 
অর্থাৎ “সেই যে সদাখ্য সুক্ষ কারণ তার দ্বারাই এই সমণ্ত জগৎ আত্মধান3তনি 
পরমার্থ সত্য, তিনি আত্মা । হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই সং" । "বৃহদারণ্যুকো- 
পানষদে বল। হয়েছে, “ব্রদ্ষৈব সন্‌ ব্রদ্ষাপ্যেতি” । অথাৎ ব্রহ্ষম্বরূপ তিনি ত্রদ্মেই 
লীন হন।' 

পঞ্চম স্তরে সাধকের এই উপলক্ধি হয় যে সবই ব্র্ম। গছান্দোগ্যপনিষাদ 
বলা হয়েছে, “লবং খান্বদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপ।সীতি 1” অর্থাৎ এই সমস্ত 
জগৎ স্বরূপতঃ ব্রদ্ষই, কারণ তার থেকেই উহা জাত হয়, তাতেই লীন হয় 
ও তাতে জীবিত থাকে । অতএব শান্ত হয়ে উপাসন। করবে। 


উস 
১০ 


1. বৃহদা, ২1৫১ 2. মাঙুক্যো, ২ 3, ছান্দোগ্য ৮৩1৪ 4, চৈত্তি, ১1৫1১ 
5, বুহদ, ২1৫১৯ 6. ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭ 7, বৃহ, 8131৬ 6. ছান্দোগায ৩১৪৯ 
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১৬? আশ্াজ্সিক উপলন্ধিন্পম প্রকৃতি ও পন্বসিণাস 
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উপনিষদে আধ্যাত্মিক উপলব্র প্ররূতি ও পরিণাম ব্যাখ্যা কর] হয়েছে। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে বল! হয়েছে যে ব্যক্তির যখন আত্মোপলব্ধি ঘটে তখন 
তার কামনার পরিতৃপ্চি ঘটে এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তখন তার শারীরিক কর্ম 
করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বলা হয়েছে 'কেহ যদ্দি পরমাত্মাকে “আমি 
ইনি? এরূপ জানেন, তবে তিনি কোন বস্তর কামনায় (এবং ) কার প্রয়োজনে 
শরীরের দুঃখে ছুঃখী হবেন ?£ ব্যক্তির যখন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে তখন 
তার সব শারীরিক দুঃখ এবং কামনার ধ্বংস ঘটে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটলে 
বাক্তির সব সংশয় এবং ভ্রান্তি দুরীতৃত হয়। আত্মোপলব্ধির পর ব্যক্তির সব 
সমস্যার সমাধান ঘটে। এমুণ্তকোপনিষদে বলা হয়েছে যে “আত্মোপলনধি 
ঘটলে এ সাক্ষাৎকারীর ভ্বদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং 
কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।, 
আত্মোপলন্ধি ব্যক্তিকে অলীমঘ শক্তিরও অধিকারী করে। মুগ্ডকোপনিষদে 
বল। হয়েছে যে জীবাত্বা ও পরমাত্মায একই শরারকে আলিঙ্গন করে আছে। 
কিন্তু জীবাত্ম! আসক্তির জন্ত দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং দুশ্চিন্তা সহকারে সম্তাপ 
করে থাকে। কিন্তু সাঞ্ষাৎকামী সাধক যখন ব্রহ্ধকে উপলব্ধি করেন তখন তিনি 
বীতশোক হন, তিনি বিগত্র্েশ হন এবং পরমসাম্য প্রাঙ্ধ হন। 
'আত্মোপলব্ধি সাধককে দেয় এক পরম আনন্দ । সাধক সর্বভয়ের কারণ থেকে 
মুক্ত হন। তৈত্তিরায় উপনিষদে এই আনন্দের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। হয়েছে । 
এ উপনিষদে বল! হয়েছে, আনন্দই ব্রহ্ধ। আনন্দ থেকেই ভূতগণ জন্মায়। 
জল্মাবার পর.আনন্দের দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং পরিশেষে আনন্দে প্রতিগমন 
ও প্রবেশ করে। যিনি এভাবে ব্রক্ধকে জানেন তিনি ব্রদ্ষে গ্রতিষিত হুন। 
এই আনন্দ লাভের প্রথম পরিণাম হুল সর্বপ্রকার ভীতি দৃরীভূত হওয়।। 
৪তৈত্তিরীয় উপনিষদে বল হয়েছে সাধক অভয় প্রাপ্ত হয় কেনন। সাধক 
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দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে (ব্রদ্গে )স্থিতিলাভ করে। 
সর্বশেষে আত্মোপলন্ধি লাভের ফলে সাধকের সর্ব কামনা সিদ্ধ তয়। 'ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বল! হয়েছে, “ষিনি শাস্ব ও আচার্ষের কাছ থেকে আত্মার পরিচয় 
লাভ করে তনুষায়ী তাকে 'বশেষরূপে অন্তভব করেন, তিনি সমস্ত শোক 
ও সমস্থ কাম্য লাভ করেন। কাজেই দেখা যায় আত্মোপলাবূর ফলে সাধকের 
সব জাগতিক কামন। সিদ্ধ হম, সব সংশয় দূবীভূত হয়) সাপক অসীম শক্তির 
অধিকারী হয়, অমীম আনন লাভ করে, অওয়প্রাপ্ত হয় ও সমস্ত কামা- 
ব্স্ত লাভ করে। উপনিষদ মতে মাজ্মোপ্পন্ধিই জ্তীবনের পরম লক্ষ্য । কারণ 
আত্মাই ব্রঙ্গ। ব্রহ্মকে পব্মতত্বর মনে করলেই, উপনিষদের দরশশনের ভিত্তিতে 
সবশ্রেষ্ট নীতিতত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে । আত্মস্থখবাদ ও পরহ্থখবাদের 
সমন্বয়, আত্ম!র স্বাধীনতা, ভালত্ব, মন্দত্ব নিণগ্ন সবই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি 
আত্মাকে পরমতত্ব মনে কর! হয় । 'বিদ্যাবশতঃ মা9ধ ত্রহ্মই যে পরমতত্ব, 
তা বিস্থৃত হয়। তত্বজ্ঞানের বা ব্রঙ্গজ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্। দূরীভূত করতে 
পারাহ হল উপনিষদের লক্ষ্য । জ্ঞানের দ্বারাই ব্যক্তি সকল প্রকার চঃখ থেকে 
মুক্তি লা করে। 


৯৭: পক্্াবিগ্ভ। এবং অপর্রাবিদ্যা £ 

উপনিষদ্ধে ছুই প্রকার জ্ঞান বা বিদ্যার মধো প্রভেদ করা হয়েছে উচ্চতর 
জ্ঞান বা পরাবিদ্যা এবং নিম্নতর জ্ঞান বা অপরাবিগ্ভা। এমুণ্ডকোপনিষদে 
বলা হয়েছে ঝগেদ, লামবেদ, যজুরবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারটি নেদ এবং শিক্ষা 
(বর্ণের উচ্চারণ ), কর্ন্থত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( বৈদিক শব্দের অর্থ প্রকাশক 
গ্রন্থ), ছন্দঃ ও জ্যেতিবিজ্ঞান_এই ছটি বেদার্গ হল অপরাবিষ্যা। ঘ্যাবতীয় 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কলা এব" নশ্বর পরার্থ ও ভোগ্যবস্ত সন্বদ্ধীর শান্্ীয় জ্ঞান' 
অপরাবিগ্ার অস্ততূ্ত। লক্ষ্য করার বিষয় ষে বেদকেও অপরাবিদ্যা বলা 
হয়েছে । যে বিদ্যা দ্বার! অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাই পরাবিদ্যা। যার 
জ্ঞানে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিস্তিত বিষয় স্থচিস্তিত হয় '৪ অনিশ্চিত বিষয় 
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স্থনিশ্চিত হয় তাই পরাবিষ্ঠা।' চরমতত্ব অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানের তুলনায় 
নিয়তর জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে অভিহিত কর যেতে পারে। 2কঠোপনিষদে 
বল। হয়েছে, “য। অবিদ্য। এবং যা বিদ্যা বলে খ্যাত তার। উভয়ে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ 
পথগামী।, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলা হয়েছে পরব্রন্মে বিষ্তা ও অবিদ্ধা 
প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। অবিদ্ভা সংসার গতির কারণ এবং বিষ্তা 
অমৃত্ত্ব লাভের হেতু । ১কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, “পরমাত্ম! বাক্যের ছ্বার। 
অবগত হন না, মনের দ্বারা নয়, চক্ষুর দ্বারাও নয়।” সাধারণ বিদ্যার ঘার! 
পরমাত্মাকে জানা যায় না। পরমাত্মা ব! ব্রহ্গকে জানার জন্ত ব্রন্মবিদ্‌ গুরুর 
উপদেশ প্রয়োজন। মুগডকোপনিষদে বল হয়েছে, ব্রহ্ষজ্ঞ গুরু যথাবিধি 
সমীপাগত, প্রশাস্তচিত্ত, সংযতেক্দ্রিয় শিক্ষাকে যার দ্বারা সত্যম্ববপ অক্ষর 
পুরুষকে জাঁন। যায় সেই ব্রহ্মবিষ্া বিষধে ধথাযথরূপে উপদেশ প্রদান করেন? । 


১৮% উপনিষতের নাতিতত্ব (15 ছঘ০ ০৫ 076 
[77091015205 ) 2 
ক্তীথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে উপনিষদ নৈতিক আচরণ সম্পর্কে ষে 
আলোচনা সম্গিবিষ্ট করা হয়েছে তা শ্বকিঞ্চিংকর ও 
যূল্যহীন। কিন্তু এই জাতীয় অভিমতের সত্যতা স্বীকার 
করা চলে না। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে উপরিউক্ত অভিমত 
যে যথার্থ নয় ত। দেখানে। যেতে পারে । 
উপনিষদের নীতিতত্বের আলোচনায় উপনিষদ্দের লক্ষ্যের কথা বিশ্মৃত 
হলে চলবে না। উপনিষদের লক্ষ্য হল জীবের ব্রদ্দের সঙ্গে একাত্মত। লাভ।* 
. _.. উপনিষদের খষি বলেছেন “ষনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, 
টান সর্বরস, তিনি সকল কিছু ব্যাপ্ত হয়ে বিগ্যমান। 
দের নীতিতন্তের তিনি ইন্দ্রিয়শৃন্ত ও আগ্রহবিবজিত। ইনিই হৃদয়পান্ম মধ্যে 
নিন অবস্থিত আমার আত্মা । ইনি ব্রহ্ম | দেহত্যাগের পর আমি 
একেই পাব । মাহৰ যা নয় ত1 হবার প্রচেষ্টাকে উপনিষদে আদর্শ রূপে গণ্য 


পিসি শশা শী "শিপ আপা 
পপি 


কীণেব অভিমত 


সপ সা পাপী 
শাসক পা 
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করা হয়নি। যে ব্রদ্দের সঙ্গে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেই ব্রহ্ষকে লাভ করাই 
উপনিষদের- মতে প্রতিটি জীবের আদর্শ । প্রশ্নোপনিষদে বল! হয়েছে, 
পক্ষীর1 যেমন তার্দের বাসবৃক্ষের দিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি বক্ষামাণ সব 
পর্দার্ঘথ অক্ষর পুরুষে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয়। এতৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখতে পাই 
খষির প্রার্থন। “হে দেব আমি যেন অমব্নত্বেব কারণ ব্রন্গজ্ঞানের আঁধার হতে 
পানি ।? উপনিষদের লক্ষ্যের কথ! বলতে গিয়ে এ উপ্ণানবদেই বলা হয়েছে, 
“তিনি স্বরাজা প্রাপ্ত হন এবং মনমস্পতিকে প্রাপ্ত হন। তিনি আকাশ- 
শরীর, সত্যাত্ব।, প্রাণারাম, যন-আনন্দ, শাশ্টিসমুদ্ধ ও অমৃত ব্রহ্ম হন।, 
উপনিষদে যে নীতিতত্বের সঙ্গে আম?1 পরিচিত হই তা এই লক্ষ্যের অধীনস্থ | 

উপনিষদ মানুষের পরমকাম্য বস্তকে আত্মপোলপ্ি বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । ওকঠোপনিষদে বলা হয়েছে, “বিবেধিগণ অনিত্য বস্ত সমূহের মধ্যে 
কূটস্থ নিত্যস্বরূপকে মবগত হয়ে এই জগতে কিছু কামনা 
করেন না। এছান্দোগ্যোপনিষদে ব্লা হয়েছে, যা ভূমা, 
তাঁই স্্রখ, অল্পে স্তর নেই, ভূমাই অ্রখ)' (যে! বৈ ভূমা 
তৎ স্থং নারে স্থমন্তি ভূমৈব স্থখং)| কঠোপনিষদে বলা ৫গেছেঃ প্রমাদ- 
কাঁরী অজ্ঞান' সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর কাছে পরলোক প্রাঞ্ধির শাস্বীয় সাধন 
প্রকটিত হয় না। “কেবল এই দৃশ্যমান ভোগায়তন লোকই আছে। পরলোক 
নেই,_এই মনে করে মানুষ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীনত! প্রাপ্ত হয়। 

উপনিষদ নৈতিকতার বাহ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, 
অভান্তরীণ দ্রিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শাহ সংগতি 
তুলনায় অভ্যন্তরীণ পবিজ্রতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ চুরি করো! না, হত্যা করো 
না, উপনিষদ শুধু একথা বলে না, উপনিষদ বলে, কামনা করে। না, ঘ্বণ। করো 
না, ক্রোধ, হিংসা ও লোভের আশ্রয় নিও না! 

উপনিষদ স্বার্থপুষ্ট প্রচেষ্টা বর্জন করতে বলে, সব স্বার্থ বঙ্জন করতে বলে 


আাত্মোপলদ্ধি্ পরম 
কলা!ণ 


1. প্রশ্মো, 91৭ 2 তৈভি, ১1২; ১1৬৮ 3. কঠো, ১1১1২ খু ছান্দোগ।। 2২তা১ 


১২৮ পক ভারতীয় দর্শন 


না। কামন! দূনীয় নয়, স্বার্থহষ্ট কামনাই দূষনীয়। এবৃহদারণাকোপনিষদে 
বলা হয়েছে, “জীব ইহলোকে যা কিছু কর্ম করে, 
উপনিষদ সব স্বার্থ 
বর্ন করতে বলে না (পরলোকে ) সেই কর্মের ভোগ শেষ করে পুনরার কর্ম 
করার জন্ত পরলোক থেকে ইহলোকে আপে । যে 
ফলাকাজ্ষী তার এরূপ হয়। পরন্তধিনি কামন! পরতন্ত্র নন্‌_-যিনি অকাম 
নিষ্ফাম, আধ্ুকাম ও আত্মক্তাম তার ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণ ব্যক্তির মতন দেহ 
থেকে উতক্রমণ করে না। ব্রন্ষম্বরূপ তিনি ব্রদ্মেই লীন হন।” কামন! মাত্রই 
খারাপ নয়, মোক্ষ এবং জ্ঞানের জন্ত আকাংঙ্খ! সর্বোতভাবে সমর্থনযোগ্য। 


উপনিষদে মানুষের সকল রকম আবেগের নিন্দা কর। হয়নি । মানুষকে 
অহংকার, লালস৷ প্রভৃতি বজ্জন করতে বল হয়েছে। 
কিন্ত ভালবাসা দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল আবেগ 
বঙ্জন করতে বল। হয়নি। উপনিষদে আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির জন্ত তপত্যার উল্লেখণ্ করা হয়েছে। সর্বজ্ঞত্বই হল তপস্যা । 
তপস্তা হল আত্ম-শক্তির বিকাশ, দেহের ক্রীতদাসত্ব 
থেকে আত্মার মুক্তি। গ্ছান্দোগ্যপনিষদে বল! হয়েছে, 
শ্রদ্ধাই তপ। ঈশোপনিষদে বল। হয়েছে, 'ঞ্তন ত্যক্তেন 
ভুষ্জীথা “অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর।, 

উপনিধ্দ কাঁজ করার কথ! বলে, কিন্তু অনাসক্তভাবে কাজ করার কথ? 
বলে। হএবুহদারণ্যকোপনিষদে বল। হয়েছে, “ভূতবর্গের জন্তই যে ভূতবর্গ প্রিয় 
হয়) তা নয়। আত্মার জন্তই ভৃতগণ গ্রিয় হয়। সর্ববস্তর জন্যই যে সর্ববস্ত 
প্রিয় হয় তা নয়। আত্মার জন্তই সর্ববস্ত প্রিয় হয়।' 

উপনিষদ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য দৈহিক গ্রস্ততির কথা বলে। শৌচ, 
ব্রত, সন্তোষ প্রভৃতি শারীরিক শুদ্ধতা হিসেবে উপদিষ্ট হয়েছে । 5ছান্দোগয 


উপনিধদে নব আবেগ 
বর্জন করতে বল হয়নি 


তাগের দ্বারা মাক্সাকে 
পালণ করা দরকার 


]« বৃহদ1, ৪181৬ 2, মুণ্ডকো,.১1১৯ 2. ছান্দোগ্য, €।১০।১-২ 
4 বৃহদ্বা, ২1৪1৫ 5. ছান্দে গ্য, ৮1৫1১ 


উপনিষদের দর্শন ১২৪৯ 


উপনিষদে বল! হয়েছে, “লোকে যাঁকে যজ্ঞ বলে তাও ব্রহ্মগর্ধয ; কারণ ধিনি 
জ্ঞাতা তিনি ব্রহ্গচর্ধ্য দ্বারাই ব্রক্মলোক লাভ করেন। উপনিষদ? 
আধাত্সিক্ সংগ্রামের 
গন্য দৈহিক প্রন্থতি কর্ম বর্জন করে নংসার পরিত্যাগ করার কথ। বলে না। হঈশো- 
পনিষদে বল] হয়েছে, যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বেঁচে 
থাকতে উতস্থক, তিনি শান্ত্রবিহিত কর্ম করেই বাচতে ইচ্ছা করবেন ।” 
উপনিষর্দে নৈতিক আদর্শ লাভের জন্ত কতকগুলি কর্তব্য বা সৎ গুণ 
অন্থশীল্নেব কথ। বল হয়েছে । ৪বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, দম, দান 
ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করা উচিত। ১তৈত্তিরীয়ো- 
নৈতিক আদশ লাভের 
জন্ত সৎগ্রণ অনুশীলনের পনিষদে বল| হয়েছে সত্য বলবে, ধর্মীনুষ্ঠটান করবে। 
প্রযোজনীয়তা সত্য থেকে বিচাত হবে না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না! 
£ছান্দোগ্যোপনিষদে তপন্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবাদদিতাঁকে ষথার্থ 
আচরণরূপে অভিছিত কর] হয়েছে । 
হকঠোপন্যির্দে বলা হয়েছে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, সংঘতমন। ও পবিত্র ব্যক্তি 
সংসারমার্গের অতীত বস্ত প্রাঞ্ হন। মুগ্ডকোপনিষদে বল হয়েছে ত্রঙ্গজ্ঞ 
গুরু গ্রশান্তমনা ও সংযেতক্দ্রিয় শিষ্ুকেই ব্রহ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবেন।5 এ 
উপনিষদের অন্তত্র বল। হয়েছে, সত), তপস্ত্া। সম্যগ. জ্ঞান ও ব্রঙ্গচর্যের দ্বারাই 
আত্মাকে লাভ করা যায়? । তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্গজিজ্ঞান্্কে বাহোন্দ্রিয় ৪ 
অস্তরিক্দ্রিয় সংযত করতে বল। হয়েছে৪ । 


৯৮৮1 সঢনান্বিত্ত।ন (955০1,০1985) 2 

যদ্দিও উপনিষদে কোন হ্থসংহত মনোবৈজ্ঞানিক লক্ষা বিশ্লেষণ করা যায় না 
তবু উপনিষদে ধে সব মনোবৈজ্ঞানিক ধারণ! গ্রহণ করা হয়েছে তার কিছুট। 
অ[ভাস আমর। পেতে পারি । এপ্রশ্নোপনিষদে দশটি ইন্দ্রিয়, 
পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়র উল্লেখ লক্ষ্য কর। 
যায়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় মনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। মন হল প্রধান ইন্দ্রিয়, দর্শন ও 


মন প্রধান ইন্দ্রিয় 


1, শো, ২ 2 বুহদ1, ৫।৩।১ ৩, তেভী, ১৯ 4. ছান্দো, ৩১৭1৪ 5. কঠো, ১৩1৯ 
6, মুণ্ড, ১২1১৩ 2, মুণ্ড। ৩1১1৫ 8. তৈত্তি,১৯ 9. প্রপ্নোগ ৪ 


ভা.-৩য়--৯ 


১৩০ ভারতীয় দশন্‌ 


ক্রিয়! ধার প্রধান কাজ। মন ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি অর্থহীন । «বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
বল। হয়েছে, 'মনেরই দ্বার লোক দশন করে, এবং মনের দ্বারা শ্রবণ করে । 
কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি 
সমন্তই মন। মন আছে বলেই পশ্চার্দিক থেকে স্পৃষ্ট হলেও লোকে মনের 
সহায়ে বিবেকপূর্বক ত1 জানতে পারে। মনকে জড় ছিসেবে গণ্য করা হত। 
উপনিষদ মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জন্য শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় বা তার ক্রিয়৷ হলেই 
চলবে না, এক আত্মার প্রয়োজন যে আত্মা ইন্জ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে। 
ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ। এক সময়ে একটিমাত্র কাজ কর! যেতে 
পারে। বুদ্ধি মনের থেকে উচ্চতর । এএঁতরেয়োপনিষদে বুদ্ধির বিভিন্ন 
ক্রিয়ার কথা বল। হয়েছে । চেতনভাব, প্রভূত্বভাব, কলা- 
বিজ্ঞ/নঃ প্রতিভা ধারণাশক্তি, বিষয়োপল'ন্ধ, টধধ্য, চিন্তা, 
চিস্তাবিষয়ে স্বাতন্ত, রোগাদিজনিত ছুঃখ, স্বতি, নিশ্চয়, অধ্যবসায়, প্রাণাদি- 
বৃত্তি, বিষয়তৃষ্ণা, মনোজ্ঞ বস্তর স্পর্শ কামনা! সবই প্রজ্ঞান্রূপ আত্মার 
উপাধিক, নামমাত্র । অবশ্ত এই উপনিষদিক বিশ্লেষণ সমালোচনার অতীত নয় । 
কিন্তু বিষয়টি এইদিক থেকে গুরুত্বপৃণ যে উপনিযদের সময়েও মনোবৈজ্ঞানিক 
আলোচনার অবকাশ ছিল। 
কিন্তু সকলের উপরে হল আত্মার স্থান। আত্ম হল চক্ষুর চক্ষু, শ্রোনত্রের শ্রোত্র। 
আত্মাই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে। গবৃহদীরণ্য- 
কোপনিষদে বল। হয়েছে, 'আত্মা কোনটি? ? বলা হয়েছে, “এই ধিনি বুদ্ধিতে 
উপহিত, ইন্দ্িয়গ্ুলির মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ 
রর স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ। £কঠোপনিষদে ও মুণ্ডকোপদ্ষিদেঃ 
আত্মাকে সুবিশাল ও সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । উপনিষদে 
কোথাও কোথাও আত্মায় জড়ধর্ম আরোপিত হয়েছে এবং হাদয়গুহায় অবস্থিত 
£এরূপ বর্ণনা! করা হয়েছে। গবুহদারণ/কোপনিষদে এই আত্মাকে যবের সদৃশ 


বুদ্ধির বিভিন্ন ক্রিয়' 


৮1 বৃহদা ১1৫1৩ 2, এতরে, ৩১1২ 3. বৃহদা, ৪1৩।৭ 4 কঠো, ১২২২ 
5 মণ, ১1১৬ 6. বৃহদা, ৫1৬1১ 


উপনিষদের দশন ১৩১ 


পরিমাণবিশিষ্টই বলে বর্ণনা কর হয়েছে । ঃছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে 
“হায় পন্মমধো অবাস্থৃত উক্ত গুণবিশিষ্ট আমার এই আস্মাই ত্রীহি, যব, সর্ধপ 
শ্যামাক কিংবা শ্যামাকতওঁন অপেক্ষাণ্ড হুক্মতর | 2-খ্বতাস্ব তরোপনিষদে 
আত্মাকে অঞ্গুষ্টপরিমাণ বল হয়েছে । উপনিষদ মতে আত্মাব অবস্থান হল 
হৃদয়পন্মে। 

মন চেতনার থেকে ব্যাপক । ওমাগুক্টোপন্ষিদে আত্মার বিভিন্ন অবস্থার 
কথা বল। হয়েছে । জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থ1, নুযুক্তি এবং তুরীয়। জাঞদবস্থায় মন 
এবং ইন্দ্িয়মকল সক্রিয় থাকে। শপ্পাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে এবং 
মনের মধ্যে হারিগ়ে যায়, ঘে বিষয়টি আধুনিক মনো- 
'জ্ঞান অব্বীকার করে। উপনিষদ মতে যতক্ষণ পর্্যস্ত 
আমাদের ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে আমর! ভন্দ্রাচ্ছন্ন থাকি, স্বপ্ন 


দেখিনা । আমর। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকি। প্রকৃত স্বপ্রাবস্থায় মন বিন। 
বাধায় ক্রিয়া করে। জাগ্রদবন্থা এবং খ্বপ্নাবস্থার মব্যে পার্থক) হল, জাগ্রদাবস্থায় 


মন বহিবিষয়ে অন্ুভূতিষমপন্ন, স্বপ্রাবস্থায় মন শুধু বামনা বা সংস্কার ভোগ 
করে। স্থযুপ্তিও মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্ধা। এই অবস্থায় মন 
এবং হন্দিয় উভয়ই সাক্রয়। এই অবস্থায়, যে ব্যবহারিক চেতনা বিষয় ও 


মন চেঙনার 
থেকে ব্যাপক 


বিষয়ীর মধ্যে গ্রভে্দ করে, তার বিরাম ঘটে । বল হয়ে খাকে যে এই অবস্থায় 
আমাদের বিষয়শুন্থ চেতন] থাকে যখন আত্ম ব্রত্মের সঙ্গে ক্ষনিক মিলন লাভে 
সমথ হয়। তপে স্ুষুপ্তি চেতনার অগ্ডিত্হীনতার অবস্থা নয়। অধশ্থা এট]! ধারণ! 

করা কঠিন যে হুযুখিতে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এবং যাও 
বদ তার কোন অিজ্ঞত। হয় না তবু আনন্দ ভোগ করে। বস্তত; 

উপনিষদ শারীরিক এবং অঠেতন ক্রিয়াগুঙ্গিকে প্রাণের 
সাহাযে/ ব্যাখ্য। করে। প্রাণই শ্বান প্রশ্বাস, রক্তচলাচল প্রভৃতি ক্রিয়া গুলিকে 
নিয়ন্ত্রিত ধরে। ন্ুষুধিতে আত্মার আনন্দ উপভোগের বিষয়টি পিতর্কমূলক 
'ৰ্ষয়। তুরীয় অবস্থাপ্ন সকল কিছুর এক্ের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হয়। 


০ 





1], ছান্দোগ্য, ৩১৪৩ 2. শ্বেতা, ৩১৩ 3. মওুকে)], ৩ 


১৩২ ' ভারতীয় দর্শন 


৯৯1 উপসংভান্স (00150109808) 3 


উপনিষদকে সব ভারতীয় দর্শনের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। এবুমফিল্ড 
মন্তব্য করেন, “নাস্তিক বৌদ্ধদার্শনিককে নিয়ে এমন কোন প্রধ!ন হিন্দুদর্শন 
মেই যার ঘুল উপনিষদ নেই ।” ডঃ রাধাকুষ্ণন বলেন, 'উপনিষদ-পরবর্তী 
দার্শনিক চিন্তাধারার মধো উপনিষদের মতামতের সঙ্গে সংগতি বিধানের প্রচেষ্টা 
লক্ষ করা যায় । উপনিষর্দের পরে আমর! পাই ভগবর্দগীতা। ভগবদ্গীতাকে 
উপনিষদ গ্রন্থাবলীর সারমান্র মনে করা হয়। একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে-_বহু 
উপনিষদরূপ গাভীর ছুপ্ধ দোছন করে ভগবান শ্রীকুষ্ণ তার সারাংশ দ্বার! 
শ্রীমস্তভাগবদ্‌ গীতারূপ ক্ষীর গুস্তত করে হিন্দুর ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন। 
এখনও পর্যযস্ত যখন জগতে দর্শন, ধর্ষ ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন 
দেখ। দেয়, তখন একমাত্র উপনিষদই মাঙগষকে পথ দেখাতে পারে। কোন 
পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করেছেন যে ভারতে ধর্মসংক্কার সম্পকীয় সকল প্রকার 
আন্দোলন উপনিষদ থেকেই তাদের প্রেরণ। লাভ করেছে। বেদান্তের বিভিন্ন 
আচার্যা শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব এবং বল্লভ উপনিষদকে পুণ্য গ্রন্থরূপে 
জ্ঞান করেছেন এবং নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদেের ব্যাখা। 
করেছেন । অন্ঠান্য দর্শন কিভাবে উপনিষদের দ্বারা, প্রভাবিত আমরা 
ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। রাজা রামমোহন রায়, রমেশচন্দর দত্ত প্রমুখ 
সমাজ সংস্কারকগণ উপনিষদের দ্বার বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 
মিড (71629) উপনিষদকে “বিশ্বশাস্্র' (৮০1৭ 5০010900165) বলে অভিহিত 
করেছেন। এছাঁড়1ও বিশ্বের অনেক স্থুধী ব্যক্তি, সোপেনহা ওয়ার, গান্ধী, 
অরবিন্দ উপনিষদের ভাবধারার দ্বার| বিশ্বে ভাবে অন্ুপ্রাণিত। 

গরাঁধারুষজন উপনিধদের একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন 
যে উপনিষদে আত্ম! ও ব্রন্মের অভিন্নতার কথা বল! হয়েছে । তবে এই সংহতির 
দুর্বলতা হল যে, এই সংহতি যতট| না! স্বজ্ঞ। বা অপরোক্ষান্গভূতির মাধ্যমে 
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উপনিষদের দশন ১৩৩ 


প্রাপ্ত, স্থস্পষ্ট বিচারবুদ্ধির দ্বারা ততখানি নয়। যদিও সব যথার্থ দর্শনের 
মূল ধারণার উপর এই দার্শনিক সংহতির প্রভাব রয়েছে, তবু বিভিন্ন উপাদান 
ঘেগুলিকে এই সংহতি একত্রিত করেছে, সেগুলির কোন যৌক্তিক সমন্বপ্ 
উপনিষদ দেয় ন। 
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উপনিষদের দর্শন রচনায় নিল্লিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য “নওয়? 
হয়েছে £ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ? প্রথম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় ভাগ (ভারত নরকারের শিক্ষা” 
ধিকারিক বিভাগের ডগ্ভে[গে লিখিত ও প্রকাশিত )। 

উপনিষত গ্রন্থাবলী £ শ্বাখী গম্ভীগানন্দ দম্পা্দিত প্রণম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ। 





